আন্ভুত-রামায়ণ। 


শি 68 5 শশী 


মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত মুলগ্রন্থ হইতে 
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী 
কর্তৃক 


বাঙ্গাল ভাষায় অন্ুবাদিত_ হইয়1 পয়ারাঁদি বিবিধ 
ছন্দে বিরচিত ও প্রকাশিত । 





লাঁকিম শিবুব--জেল] হাঁওঘ। 


প্রমাদ অথব' ভ্রমে হইয়। পতন । 
খদি কিছু লিখে থাকি অযুতঃ বচন | 
শীরক্ষীরে হংস ঘথা, তথা শুদীজন | 
দোঁধ ত্যজি গুণভাগ করুন্‌ গ্রহণ ॥ 


শিস শপ 


কলিকাতা, 


শিমুলিয়া, বলরাম দেয় স্তীট ৬৮ সংখ্যক ভবনে কৃপানন যন্ত্রে 
শ্রীনফরচন্দ্র দরকার ঘারা মুদ্রিত 


নন ১২৯৭ দাল। 


উৎনর্গ-পত্র। 


০৯০ 








ক্রাউন্‌ অফু ইণ্ডিয়া | 
মহামহিমার্ণবোঠম। মাদুশ"হ্ুদীন বিধবাকম্তা 
পালিক! শ্বদেশহিতৈষিণী, কল্পলতিকা- 
“সদৃশী শ্রীস্রীমতী মহাঁরাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়া 
মাদৃশ নিরাশ্রয়! বিধবাকন্যাপালিকান্থু | 


+ সবিনষ 'নিবেদন। 
মাতঃ! আমি বহু যত্ে এবং বনু চেট্টায মহ্ামুমি বালীকির সর্বন্থধন 
এই অঙুতরামাষণ গ্রন্থানি নানাবিধ বাঙ্গাল! ছন্দে রচন। করিসছি। 
ইহা ভক্তগণের পরমবন্ত্, সুখক্গুর ভব-সমৃদ্র-তরণী, ধান্মিকের পরমবন্ধু, 
আঘ্যগণের আদবেব ধন, ভারতের উজ্দ্লল রত । ইহা যেরূপ ভাবে 
ভাবাত্তরিত হ৩য়। উচিত, আমা থার| তাহার কতদূর হইযাছে, তাহা 
আমি জানি ন1, তবে এইমান ভরনা, “ রামনাম” মাধুধ্যবিহীন নহে। 
এই নামে ভক্তবুনের,হৃদয-বারিধি সহজেষ্ট উচ্ছ'নিত হইযা উঠে। আমি 
“এই ভরনাতে সাহস হইয|, এই রামনামাগ্রন্ম মঙ্কাকাব্য ভংযাস্তরিত 
করিয়া একগ|ছি মালা গ্রস্থন পূর্বক আপনাঁব গলদেশে ভক্তিভাবে 
প্রদান করবার শিমিত্ত নিকটে উপস্থিত হইয|ছি। একবার হদয়দেশে 
ধারণ করিষ| আমাকে কৃতাথ ককুন্। মাতঃ! আম শীমান্ত জ্ঞান- 
সম্পন্না, ভালবপ লেখাপড়া! শিখিতে পার নাই। আমি অল্প দিন হইল 
বিধবা হইছি । এ হতভাগিনার আর কেহ কোথাও নাই বলিলেও 
অতুযাক্ত হয ম|। কষেকটা বালুকা লই.1 অকুল ছুঃখশমুক্ে ভাব- 
মার্নী। উদ্রাৰন্রর অন্য “কে*ন উপাষ নাই । বিষষ ন|ই, বিভব 
ন।ই। কাজেই গ্রন্থাদি রচনা অথব। দাপীবৃত্তি ভিন্ন উপায়কি আছে? 
দিতীর পন্ধাপেক্ষ। প্রথম পছ্থাবলম্বনে নিকটে উপস্থিত হইলাম । নব 
বিধব।-তক্ণী-কুলবাঁলাকে কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ বিতরণে কুতার্থ করিতে 
আজ্ঞ। হয। আমার নাষ কত শত রমণী আপনার কৃপায় প্রতিপালিত 
হইতেছে, তবে কেন 'জামি তাহ! হইতে বঞ্চত হইব। পুস্তক উৎ্পর্ণচ্ছলে 
দীবন উৎসর্গ করিলাম, প্রতিপালন ক।রতে আজ্ঞ। হয়। [নবেদন ইতি। 
্ । শরণাগত। নবান্ধবা 
তিতা, শ্রীমতি, সৌদামিনী দেবী| 


দ্ৰোঠ | শিবপুর-_হাওড়া। 


উপক্রমণিকা | 


* এই তত রাঙ্ায়ণ গ্রন্থখানি মুল সংস্কৃত হইতে 
তি হইয়া নানাবিধ প্ভচ্ছন্দে *বিরচিত হইল। 
রণ সংস্কৃত ভাষা সাধারণের বুৰিবার'সম্পূর্ণ অসুবিধা 
লিয়া পরিত্যক্ত হইয়! থাকে । এক্ষণে ভরসা করি, এই 
দ্ধি কুলবালার রচিত গ্রন্থখানি সকলের আনন্দদায়ক 
ও হইতে পারে; কিন্তু এই ভাগ্যহীনা বিধবার 
গ্য যে কতদূর ঘটিবে, তাহ ভবিষ্যদগর্ভে নিহিত। 
কত কত মহাশয-ব্ক্তিদিগের কত শত অর্থ সামান্য, 
; ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে । -তাহারা যদি এই 
গনীর প্রতি একটু ক্কপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাহা 
ল তীহাদিগের মহিমার উন্নতিসাধনের সহিত আমারও 
র উন্নতি সাধন হয় | 
॥ এই এরন্থখানিৎ ভবার্ণবের তরণীস্বরূপ | সুতরাং 
মিচ ব্যক্তিমাত্রেরই এক' পরকখানি গ্রহণ করা উচিত 
্ কলিরাজের প্রবল তারউ্নায় কতদূর ঘটিবে, বলা * 
[না। কিমধিকমিতি | 


বিজ্ঞাপন । ৃঁ 
সি 1 
্বদাধারণ জনগণের স্থৃবিধার জন্ত এই অন্ভুত রামাযণ নামক 
খানি ঝঙ্গাল। ভাষাষ বিরচিত হইল । এই অমূল্য গ্রস্থাবল। রি 
অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত ছিল। পরে ভারদ্বাজ খাষি শ্রীমদ্বাল্মীকির নি 
প্রগ্ন করাষ খাল্পীর্চি উক্ত শিষ্যের নিকট শ্নোকচ্ছন্দে সমস্ত বি€ 
করেন। দশহাজার শ্লোকপূর্ণ এই মন্ভুতোতরকাণ্ড রামায়ণ এক্ষণে 
হতভাগিনী সৌদামিনী শধারাদি নানাবিধ ছন্দে ভাষাঁষ রচন| কবি। 
সর্বসাধারণের বোঁধগম্য হওন জন্য সংপ্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি 
বাধ্য হইল। এক্ষণে এই দুভাগ্যবতীর রচন! সকলের গীতিজনক রা 
সমস্ত ছুঃখ ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব । 4 
"ভয়ঙ্কর কলিরাজের প্রাদুর্ভাব, ধন্মরাজ এক্ষণে একপদে দণ্াযম|| 
'অধর্ধ ত্রিপাদ এব? মহা প্রতাপান্বিত হইযা কলিরাজের মন্ত্রীকশ্ম 
ধ'নে তৎপর ; এরূপ না৷ হইলে চৌরাশি নরককুণ্ড কি প্রকারে পরি 
হইটিকণ, কারণ এই রামাষণের শেযাংশের কলক্ষতির প্রতি এক 
দৃষ্টি করিয়া! দেখুন, এই রামাযণের এক বা অঞ্ধক্পোক পাঠে সম্পূর্ণ রা 
যণপাঠের ফললাভের সফ্তি মনোবাঞ্ঠা পূর্ণ হয, কিন্ত আমার পক্ষে তা 
সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে) যেহেতু আমি এই গরন্থখানি লেখা উড 
অবধি আমার স্বামীর পীড়। ক্রমশই বৃদ্ধি পাইযা গ্রন্থ শেব হওয়ার সাং 
,নঙ্গে তাহারও জীবন শেষ হইয়া! গেল। স্বামীর রক্তপিত্ত পীড়ার উৎপ। 
দেখিয়!, তাহার কল্যাণ জন্য এই গ্রন্থথানি লিখিতে আরম্ভ করি 
ৰ ছিলাম; রিস্ত কলিরাজের মাহাত্্যগুণে ও আমার ছুর্ভাগাক্রমে বিপর 
ফলোত্বত্তি হইল। তথাপি লিখিতে ছাড়ি নাই। কারণ ভগবান্‌ হ 
আঞ্ন বছ্িয়াছেন ;--১ 
“ষে কর্কর আমার আঁশ, করি তার সর্বনাশ । 
তবু যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই তার দাসের দাস ॥' 


শি 


ঠা 


আমাকে ভজিলে দুঃখ দিব পদে পদে। 

সর্বদা রাখিব ভারে বিপদের হ্দে। 

রোগশোক হবঃখে তারে করি জর জর। 

ছায়ঙ্ছায করিয়া কান্দাব নিরন্তর । 

দেখিব কেমন ভক্ত সেই মহাজন । 

এত কষ্ট সহ্য ক'রে করিবে ন্মরণ*। 

বিনা কষ্টে কেবা ন্থুধা খাইবারে পাঁষ। 

যে পায একান্ত চাষ সে পাষ আমায়। 

দেখ ফ্রব প্রহ্মাদ নারদ আদি খষি। 

করিষা কঠোর তপ হইয়া] সন্ন্যাসী । 

প্রেমপাশে আমাকে বান্ধিযা ভক্তগণ। 

আমা হৈতে শ্রেঠ"পদ করিল গ্রহণ। 

থারেতে বাদ্ধিল বলি ভকতির জোরে। 

ওভের নিকটে আমি বান্ধা প্রেম-ডোরে। 

আম্মবশ নহি আমি ভক্তের অধীন | 

ভক্ত-আজ্ঞাবহ আমি হই রান্র দিন। 

পাগুবেব! যবে বনে করিল ম্মরণ।” 

ফেলিযা মুখের অন্ন করেছি রক্ষণ 

আমা*হৈতে শ্রেষ্ঠ হয নাম সে আমার । 

নাম হৈতে ভক্ত €্রষ্ঠ করছ বিচাক্স। 

ভক্তেরে অদেয় মম কিছুমাত্র নাই। 

দেবী কহে ওচরণে স্থান যেন পাই। 
চরির এই বাঁক্যানুসারে আমি সর্বনাশ সহা করিযাও গ্রন্থ রচনায ক্ষান্ত 
ই নাই গত ১২৯৫ সালের ১ “ই জৈ্ঠু আমার স্গানী মা্তবলীলা 
স্বরণ করত ঈশ্বরধামে গমন করিযাছেন। এক্ষণে আমি ৪টা বালিকা! 
হ্যা অনাথা হইয়া পন্মপত্রের জলের ন্যায় জগতে অবস্থান করিতেছি। 


৬/০ 


আমার ভাই নাই ; একমাত্র জন্মদাতা পিতামহাশয়ই এক্ষণে অবলগ্বম। 
অন্থান্ত বাহার আত্মীয় আঁ্রেন, ছুঃসময়!দেখিয়। সকলেই পলায়নপর । 
এক্ষণে এক ঈশ্বরমাত্র ভরসা । 8০৪ 
অতঃপর বিদ্যোৎসাহী 'মহাশযগণ সমীপে এরই আনাথা-লববিধবা4 
কুলবালার নিবেদন এই যে, যদি সকলে আমার উৎসাহ বর্ধনার্থে উচিত 
মূল্যে রামাযণ গ্রন্থেব এক এক খণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বিশেষ- 
রূপে উপকৃত হই। সামান্তভাবে ভিক্ষা দেওয়াপেক্ষা এইরূপ দানে, 
দাতা ও গৃহীতা উভযেই কৃতন্কতার্থ; এজন্ত বিনয বচনে নিবেদন এই 
এ অনাথ। কুলবালার গ্রন্থে কিঞ্চিৎ কৃপা-কটাক্ষ বিতরণ করিলে কৃতাঁথ 


হই। অলমতিবিস্তরেণ। 
আধ্যধর্মসেবীমহাম্মাগণের চির আজিত। 


১২৯৭২ জ্যৈষ্ঠ | « শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী। 
পু | শিবপুব_ হাওডা। 
আমি এই রামাধণগ্রস্থখানি পাঠ করিয। পরম শ্রীতিলাভ করিলাম। 
পাঠকমহ!শযগণ ! সতীত্ব নকলের আদরের ধন) সতীর অমূল্য ভূষণ । 
ভারতের চিরগৌবব', যদি জগতে কোথ!ও সতীত্ব থাকে, তবে ভার 
তাহার আকরভূমি) সতীত্ব কিরূপে রক্ষা কবিতে হয, তাবত-রমবীগণ ৫ 
বিষয় সহজে ্থুশিক্ষিতা; এক এক 'মধীব বিষধ স্মরণ করিলে হুদ্য বিন্মুষ 
ভি ও গ্রেমরসে আপ্লুত হইয়া 1 যায ভানৃশী রমনীগণকে রক্ষা করিব) 
জন্য $ জীবনকে পতঙ্লবৎ আছতি দিতে ইচ্ছা! করে। হিন্দুরমণী ্বামীত 
০ দেবাদাঁস বা পার্থিব স্থখসামগ্রী বোধ করেন ন17 স্বামীর হস্তে বিশ্ামৃত্ 
কত সবুট-পদ তুলিঘা দিয়। যানারোহণ কর! দূরে থাকুক, বোধ হ 
সবপ্নেঞকথনপ্রসে অভিনয (েখিযাছেন কিন! সনদেহ। হিনুরমণী প 
পুরুষের করমর্দদনপৃর্ধাক তাহাকে লইয়া যানারোহণে ৃচ্ছাক্রমে প্রান্ত 
পুলিনে, নিকুঞ্ধ কাননে, স্বজন-নির্জনে ভ্রমণ করা দূরে থাকুক, পরপুর 


র্শ হইলে প্রায়শ্চিত করিয়। থাকেন। হিন্দুরমবী বছুসংখ্যক পুরুষমধ্য্থ 
ইয়। লোল রনন! সঞ্চালন করিয়া সহান্তে কখাছ্য সকল সর্বাগ্রে ভক্ষণ 
রেন নু; । হিন্দুরমণীর-_ . 
»* কি কব গ্বজ্জার কথা, লজ্জাবতী লতা! যথাঃ 
+... মৃতপ্রায় পর-সরশনে, 

| হিন্দুরমণী সাধের বলে (নাচে) সবলে পরের দ্ধ ঠ্যাং তুলিয়। দিয়া 
মুত নৃত্য(ভিনয় গ্রাণান্তেও দেখাতে পারেন না। শ্বশুর ভাগুর 
ধরভৃতির হস্তধারণে নৃত্য কর। ত দূরের কথা, গুরুজনসন্পিকটে কদাচই 
মন করেন না। এক এক জনে ৫1৭1৯ বা ততোধিক স্বামী দর্শন 
চরেন না। এখনও ভারতে সতীত্বমাহাম্্য আছে। কিন্তু রাজধর্থে, 
ঘাধ্ব যুবাগণের কর্মে তাহা অধিক দ্রিন থাকে ন1)-_ 

বলে ধরি জোর করি রণী-মস্তক, 

দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে খাইছে যুবক । 

মদ্ঘমাংস কেরী রো অধুদ্‌-টং আদি, 

রমণীর মহ মহাম্থথেতে আম্বাদি, 

রাধন-রাক্ষী রূপ করিয়। ধারণ; 

আধাধম্মে আধাকর্শে দিছে রিষর্জন | 
হাই বলি, আর থাকে না। যাহা আছে, তাহাও ধার থাকে না। এখনও 
[দি বুব্চগণ মোহনি্র! পরিভ্যাঞ্চ না করেন, তবে তাহাদের সকল 
[াইবে, নিদ্রাবশে তাহার! সকল,রাইবেন, কিছুই থাকিবে না" আর 
কন!!! মোহনিব। ত্যাগ করুন। আব্যধর্ম রক্ষা জন্ত প্রাণপণে যত 
চরুন। এঁ দেখুন, আপনাদের আর্যযকুলবালা পতি হারাইয়! পথে 
ভখারিণী হইয়া সতীত্বরক্ষ/»করিষা ভিক্ষার জন্য আপনাদের দ্বারে উপ- 
স্থৃত ইইয়াছেন। একবার সাদরে গ্রহণ করিয়া সমুচিত সৃন্মান রক্ষা করত 
া্ানামের দার্থকতা সম্পাদন করুনূ। অলমতুরেণ । 


কম্যচিজ্জনস্য | 
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সীতার গক্তিমূর্তি দর্শনে রামক্কত স্তব। গৃহীগণের বিপন্নাশক 
কবজ-স্বরূপ। এজন্য ভক্তগরণের নিভ্যপাঠার্থে এইস্থলে 
তাহ বিন্যস্ত করা হইল। 
রামগ্য বচনৎ শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্খরী |, 
উবাচ রাঘবৎ দেবী যোগীনামভয়প্রদা | 
মাৎ বিদ্ধি,প্রমাঁৎ শক্তিৎ মহেশ্বরসমাশ্রয়াঁৎ | 
অনন্যামব্যয়ামেকাৎ মা পশ্যা্তি মুমুক্ষবঃ | 
অহৎ বৈ সর্ববভাবানামাত্ম! সর্ববাস্তরা শিবা । 
শাশ্বতী সর্ব্ববস্তৃনাৎ সর্ব্বমূর্তিপ্রবর্তিকা। 
অনস্তানভ্তমহিমা৷ সংসারার্ণবতারিণী | 
দিব্যৎ দদামি তে চক্ষু পশ্য মে পদমৈশ্বরৎ | 
ইত্যুক্ত1 বিররামৈধা রামোৎপশ্যচ্চ তৎপদৎ । 
কোটী প্রতীকাশৎ কালানলশতোপমৎ। 
দংজ্টাকরালৎ ছূর্দর্শৎ জটামগুলভূষিতৎ | 
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপৎ ভয়াপহৎ | 
প্রশাম্যসৌম্যবদনমনসতৈশবর্ধযসংযুতৎ | 
চন্দ্রতুল্যনখঞ্জেণীৎ চক্দ্রকোটাসমপ্রভৎ | 
কিরী টিনৎ গঁদাহত্তৎ, নৃপুৈরুপশোভিতৎ। 
দিব্যমালসযাত্বরধরৎ দিব্যগঞ্ধাস্বলেপনৎ। 
শঙ্খচক্রগদাপদ্নকরৎ চ কীর্তরখধাসসৎ | 
চন্দরনত্য্যাগিনেত্রৎ বৈ বাহ্থামভ্যন্তরৎ পরৎ। 
সর্বশক্তিময়ৎ শাস্তৎ সর্বকামফলপ্রদৎ | 
ব্রন্মেন্দ্রোপেন্্রযোগীক্র্ররীড্যমানপদান্ুজৎ | 
সর্কৃতঃ পাপিপাঁদন্তৃৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখৎ |. 
সর্ব্বমাবৃত্য, তবিষ্ঠত্তৎ দদর্শ পদমৈশ্বরৎ | 
দৃষ্টা চ তাদশৎ রূপৎ দিব্যৎ মাহেশ্বরৎ পদৎ | 
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ভয়েন চ সমাবিষ্ং সরামে! হৃতমাঁনসঃ | 
আত্মন্যাধ্যায় চাত্বানৎ ও'কঠুরৎ সমন্ুস্মরন্। 
নবয্ামষউশতেনৈব তুষ্টাব পরমেশ্বরীৎ | 
'স্টরতোমাটপরমা শক্তিরনস্তাঁনি্লামলা | 
শান্তা মাহেশ্বরী নিত্য। শাশ্বত পরমাক্ষরা । 
তুচিস্ত্যা কেবলানস্তা শিবাতআা পরমাত্মিকা । 
অনাদিরব্যয়! শুদ্ধ! দেবাত্মা সর্ধ্বশঙ্কর! | 
একানেকবিভাগস্থা মায়া সীতা সুনির্মলা | 
মহামাহেশ্বরী শক্তির্মহাদেবী নিরগ্ঁনা | 
কাচ্ঠ সর্ববাস্তরস্থা চ চিচ্ছক্তিরতিলালসা। 
জানকী মিথিলানন্দ রাক্ষসান্তবিধায়িনী | 
রাবণাস্তকরী,রক্ষ1 প্লামবক্ষ্ুলালয়! | 
উম! সর্ব্বাত্তিকা বিদ্! জ্যোতির্পান্বতাক্ষরা | * 
শান্তি প্রতিষ্ঠা সর্কেষাঁৎ নিশ্চিত তৃমৃতপ্রদা | 
ব্যোমমুর্তিব্র্যামময়ী ব্যোমধারাযুতালয়! | * 
অনাদিনিধনা! যোৌধাকারণাত্ম! কুলপ্রিয় | 
প্রাণপ্রিয়তম1 মাত মহামহিষবাহিনী [ 
প্রাণেশ্বরী প্রাণরূপা প্রধানপুরুধে্বরী 1 
'সব্বশভিঃই কলা কাঁন্ঠা জ্যোৎনেেন্দোর্বাহিমাস্পদা 
সর্ববকার্ধ্যনিয়ন্ত্রী চ র্ববভূতেশ্বরেশ্বরী | 
অনাদিরব্যক্তগুণা মহানন্দা সনাতনা | 
আকাশফোনির্ষোগস্থা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী | 
মহামায়! সুসম্পন্না মূলপ্রক্ৃতিরীশ্বরী | 
'সৎসারযোনিঃ সকলা সর্ববম্রকতিসমুস্তবা*। 
সৎসারসারা! দুর্ববার্ষ্যা দুনিরীক্ষ্যা ুরাসদা। 
প্রাণশক্তি প্রাণবিষ্ভা যোগিনী পরমাপরা। 
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' মহাবিভূতিদুর্ধর্য! মুলপ্রকতিসস্তব! | 
নাস্তনস্তবিভবা পরমা পুরুষাস্ত্িক । 
র্ণস্িতিলয়করী সুছূব্বাহণ নিরত্যয়া। 
শব্যৌনিঃ শব্দমরী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহ্থু। 
প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুতাত্তিকা। 
পুরাণী চিন্ময়ী পুৎসামাদিপুরুষরূপিণী। 
ভূতান্তরস্থা কুটস্থা মহাঁপুরুষসৎজ্ঞিত1| 
জন্বম্বত্যুজরাতীতা সর্ধবশক্ভিসমন্থিত৷ | 
ব্যাপিনী চানবচ্ছিন্ন প্রধানানুপ্রবেশিনী | 
ক্ষেত্রজ্ঞা ব্যক্তিরব্যত্ত1 চাক্ষয়ামলবভির্জতা | 
অনাদিমায়। স্ভি্না ভ্রিতত্বী প্রক্ৃতিগ্রহা। 
মহামায়! সমুৎ্পন্না তামসী পৌরুষী গ্রবা। 
ব্যক্তাব্যক্তানিকা কৃষ্ণা রক্তা শুক প্রন্থৃতিক1 | 
অবার্ধ্য1 বার্য্যজননী ব্রাক্ী ব্রাহ্মণসতশ্রায়] | 
সর্ব্ধাত্বিক প্রথমজা মহতী জ্ঞানরূপিণী | 
ভবানী ঠচব রুদ্রোণী মহালক্ষীরথাৰিকা । 
মাহেশ্বরী সমুপন্নী ভক্তিমুক্তিফলপ্রদ! | 
সর্বশ্বরী সর্ববর্ণ নিত্যামুদিতমানসা | " 
ব্রন্নেন্দ্রোপেন্দ্রনমিত। শঙ্কর্চ্ছান্ুবর্তিনী | 
শবরার্ধাসনরতা রঘৃতমপতিব্রতা | 
সচ্িদানন্দরূপাঁঢ্যা সমুদ্রপরিশোধিণী | 
পোর্ববতী হিমবৎপুন্ত্রী পরমানন্দদায়িনী | 
“গুণাঢ্যা যোগদা যোগ্যা জ্ঞানমুর্তিবির্বকাশিনী। 
সাব্ছ্ত্ি কমল! লক্ষ্মী ভ্রীরনস্ত। চিদাত্মিকা । 
সুরাজনিলয়! শুভ্র! যোগনিদ্র! সুবর্ধিনী | 
সরম্বতী সর্ব্ববিষ্ভা জগজ্ডঞ্যেন্ঠা সুমল্গলা | 


বাসবী বরদাঁ বাম কীর্ভিঃ সর্ব্বাথদায়কা.| 
বাণীশ্বরী সর্ব্ববিষ্তা৷ মহাবিষ্া সুশোভন] । 
গুহ্যবিষ্ত! অবিষ্ভা চ সর্ধ্বরিদ্কাত্ভাবিতা | * 
“স্বাহা বিশৃস্তর! সিদ্ধি শ্বধা মেধা ধতিও শ্রপুতিঃ | 
'*নষড়ী সুনাড়ী সুকৃতির্মাপ্রবী নরবাহিনী | 
পুজাবিভাবনী সৌম্যা ভোগিনী ভোগদায়িনী | 
€শাোভা বংশকরী লোলা! মালিনী পরমেহ্িনী | 
ত্রিলোক্যস্ুন্দরী রম্য। সুন্দরী কামচারিণী | 
মহান্ুভাবমধ্যস্থা মহামহিষমর্দিনী | 

পদ্মমালা পাঁপহরা বিচিত্রমুকুটোজ্জ্বল! | 

কান্ত! চিত্রান্থরধর! দিব্যাভরণভূষিত] | 
হৎসাখ্যা ব্যোমনিল্য়া জগৃৎস্থাটিবিবার্ধানী |, 
নিরন্তর ন্্রবহাস্থা নন্দিনী ভদ্রকালিক | 
আদিত্যবর্ণ! কৌমারী ময়ুরররব্ধহিনী । 
বৃষাসনগতা গৌরী মহাকালী তুরার্ছিতা | 
অদিতিরমিতা রৌদ্র পপ্মগর্ভা বিবাহনা. | 
বিরূপাক্ষী লেলিহান! মহাপুরনিব্মসিনী | 
মহাঁকলানবদ্যাঙ্গী কাঁমপুরবিভী বনী । 
বিচিত্ররপতুমুকুটা প্রণতৃর্ঘিবিবর্ধিনী | 

কৌধিকী কর্ষণী প্রাব্িস্্িদশার্তিবিনাশিনী | ' 
বিরূপ! চ হ্বরূপা৷ চ ভীম চ মোক্ষদায়িনী | 
দীক্ষা! বিদ্যাধরী দীপ্ত! মহেন্দ্রবিনিপা তিনী | ' 
সর্বাতিশীয়িনট বিদ্য। সর্ধবশক্তিপ্রদায়িনী | 
সর্বেশ্বরপ্রিয়া তারা সমুদ্রান্তরবাসিনী | 
অফ্টাধিকশতৈর্নান্নাৎ ত্রিভিঘ্তষ্টাব রাধবঃ | 
র্লতাঞ্জলিপুটো. ভূত্বা সীতাৎ হৃষটতনুরূহঃ | 


/০ 


ভারদ্বাজ মহাঁভাঁগ এতৎ স্তোত্রোভমোভমং | 
'পঠেছ্! পঠিয়েদ্াপি সযাঁতি পরমৎ পদৎ। 
া্বক্ৃত্িয়বিশাৎ ক্রশ্পরাপ্তর্ভবিধ্যতি | 

শুড্রঃ স্দতিমাপ্ধোত্বি ধনধান্যবিভূতয়ঃ | 
ভবস্তি স্তোত্রমাহাত্ম্যাৎ প্রৎ হ্বস্ত্যয়নৎ মহ| 
মীরীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্রিজে ভয়ে | 
ব্যাধীনাঁৎ প্রভবে ঘোরে শকত্রস্থানে চ সঙ্কটে | 
অনাধ্বষির্ভয়ে চাপি সর্বশান্তিকরৎ পরৎ। 
যদ্যদিষতমৎ যস্য তথুসর্ব্বৎ স্তোত্রতে। ভবে | 
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যক্‌ সীতানাম শতত্রয়ং | 
রামেণ সহিতা দেবী তত্র তিষ্ঠত্যসংশয়ঃ | 
ম্হাপাঁপাতিপাপানি ব্লিয়ৎ যাস্তি সুব্রত ॥ 


ইতি সীতানাম-কবচৎ | 





এই পুস্তক আইনানুসারে বেজেষ্টারি করা হইল । 
নামারু অনুমতি বিনা কেহ ইহার কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না। 
করিলে রাজদারে দণ্ডনীয হইবেন। 


্রন্থকন্রী। 





”। 
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প্রথম-নর্ম। 


শপি৩ ঈ০ পাশ 


অথ শ্ীরামাদি সর্ববদেব বন্দনা | . 


পপ 


বন্দি সরস্বতী নারায়ণ নরোভমে | 
সংসার জয়ের হেতু, শাস্ত্র কহি ক্রমে & 
প্রসিদ্ধ তপন্বী,তেজগ্,ঞ্ মুমিবর | 
বিষয়ে বিভৃষ্ণ যিনি অতি গুণাকন 4 
শান্তি-গুণ-বিশিষ্ট বা্মীকি 'তপোধনে ।' 
করি কোটা প্রনিপাত ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ .. 
রামচন্দ্র, রামভদ্্র, রধুকুলোভমে * 
জানকী সহিত দেবে প্রপমিস্ ক্রমে ॥ 
শমন-দমন যিনি রুঝঃধর ] 

রাবণ বধিতে ধার জন্ম ধরাঁপর ॥' 
দশরথ তত নীল-কমল-লোচন 1 

তিনি সব্বমূলাধার সর্ধরূপি হন ॥ 

সেই রঘুবরে করি প্রণতি বিষ্টুর | 

$হিব অদ্ভুত কাঁওড সবার গোচর ॥ 





অদ্ভুত-রামায়ণ। 
সৌদামিনী দেবী কহে করিয়া মিনতি | 
জীবনান্তে পদপ্রান্তে রেখো রঘুপতি ॥ 


$. 
৯ 


£ 


নদী সাতমসা, তষোগুণনাশা, 
অতি বেগবতী সতী । 
ততীরে বসতী, জিতেন্দ্িয় অতি, 
তপে ধার সদা মতি ॥ 
শ্রীবাল্মীকি নাম, অতি গুণধাম, 
সশিষ্যে একদা বমি। 
অতি হর্য মনে, "শাস্ত্র আলাপনে, 
' আছেন যতেক খষি॥ 
ভারদ্াজ নাম, শিষ্য গুণধাম, 
জিজ্ঞাসিল যোড় করে। 
তব বিরচিত, তুরস মিশ্রিত, 
শত কোটি শ্লোকোভরে ॥ 
জাম চরিত, আছে যা গোপিত, 
ব্রন্ষলোকে যত্বে অতি। 
্রন্ধা পন্মাসনে, পিতৃ খাবি সনে, 
শুনেন কৌতুকে অতি ॥ 
প্লোক সুবিস্তার, . পাঁচিশ হাজার, 
যাহ আছে ধরা”পরে। 


প্রথম সর্গ। 


তব সে ক্পায়, জ্ঞাত আমি তায়, 
কছি নাথ যোড় করে ॥ 
শ্লিতকোটী শ্লোকে, যাহা ব্দ্ধালোকে, 
এ, খ্বিরাতে নাহিক'যাহা 
তাপস প্রধান, হয়ে ক্পাবান, 
*.. আমাকে বলুন তাহা ॥ 
পয়ার। 
বদন-পঙ্কজ বিগলিত সেই সুধা । 
পানে তৃপ্ত হবে চিভ-ভূক্গ, যাবে ক্ষুধা ॥ 
অতএব কৃপা ক্ধরি তাপস রতন | , 
সেই রামায়ণ কথা করুন বর্ণন ॥ 
প্রিয় শিষ্য প্রশ্নেতে বাল্মীকি হর্যমন | 
সমুদয় রামায়ণ হগল ম্মরণ। ্ 
হস্তস্থিত আমলক ফলের মতন | 
স্মারিত হইল, মুনি ভুড়ি হউমন ॥ 
ও" বাক্য উচ্চারণ ধরি সেই ক্ষণ। 
আশীষ করিয়া মুনি শিষ্য প্রতি কন 
চিরজীবী হও ভারদ্বাজ তপোধন | 
তব প্রশ্মে রণ হইল রামায়ণ ॥ 
শতকোটি শ্লোক রামায়ণমহা্ণঘ। 
* রামের আশ্চর্য্য কথা আছে যাছে সব ॥ 


. লুক লামার, + 
ম্পঞ্চবিংশ সহস্র যা আছে ধরণীতে। 
যথা উপযোগী কথা লিখিয়াছি তাতে 
' সীতা -মাহাত্ত্যের সার আছে যাহা . 
তন্মধ্যে বর্দম আমি করি নাই তীহা ॥ . 
সীতার মহাত্মা আর ্রীরামূচরিত। ক 
শুন' বস | তব স্থানে কহি বিস্তারিত ॥ 
জীরাম সীতার সেই চরিত্র মহৎ । 
' গুপ্তভাবে ব্রদ্ষলোকে আছে এতাবছ ॥ 
প্রকৃতি শ্বরূপা সেই জনক-নন্দিনী। 
, স্থির কারণ আদিভৃতা সর্নীতনী ॥ 
 তপস্যায় ধিনি বর্ণ সিদ্ধির কারণ! 
ধনবান লোকের খশব্্যরূপা হন | 
আহ্ঠা বিচ্ভা রূপ। আর সর্বত্র ব্যাপিকা | 
বরশববাদি খধিগণকৃত আরাধিকা।-. 
 অত্ব রজিমোগুণা, গু৭ কার্যযবতী | 
কারণে কারণীসত! বরা প্রন্থতি ॥ 
প্রকৃতি বিরতি ক্লৃত“কণর্ষ্যের কারণ। 
জ্ঞান আর কুলকুগ্ুলিনীরূপ! হন ॥ 
ইচ্ছা দ্বারা চরাচর যাহার স্থজন1 
্ন্ধ নামে খ্যাত জম্ম-মোচন কারণ ॥ 
থে অময়ে ধর্মহানি, অধর্মা উদয়। : 


প্রথম সর্গ | 


শ্ীরম সাক্ষাৎ তেজম্প প্র আদিময় । 
জানকী শ্রীরামে ভেদ কণামাত্র নয়। 
যেই দাম সেই সীতা ভাবিলে অভেদ | 
,দুর্ইভব-বন্ধন অনাসে হয় ছেঁদ॥ 
'অশুচি ছিত্তের অগোচর সেই রাম। 
জ্ঞানিগণ হৃদিধন গুটি অবিরাম ॥ 
সকলের সাক্ষী সর্ধ্বভূতে অধিষ্ঠান।. 
সীতা সহ চিন্তনীয় জ্ঞান শক্তিমানৃ। 
স্থষ্ট স্থিতি প্রলয় উত্তব, গুণে ধার। 
বর্ণন! অতীত তাঁর মহিমা! অপার ॥ 
পাণি-পাদ-হীন-গতি এ তিন জগতে । 
নেত্র-কর্ণ হীন, দর্মনাদি অধর ভূতে ॥ 
তত্তৃজ্ঞ বক্তির ধারে আদি করি কন। 
নেই রাম সীতা পদ। চিন্তনীয় হন ॥ ' 
ধর। ধামে জম্ম লেক হিতের কারণ |: 
আকৃতি বিহীন সর্ব রূপাদি ধ 
এই নথ পাঠে বিপ্র বৃহস্পতি সম | 
কষত্িরে রাঁজন্ পায় হয় নরোভম ॥ 
বৈশ্য পুণ্য শূড্রেতে উভ্তম গতি পায়। 
প্রণমি শ্রীরামচক্দ্রে সৌদামিনী গায় ॥ 


: ইতি বাল ক্রিন্তুত অদুতোরকাণ্ড রামায়ণ 
প্রথম নর্গ সমাপ্তঃ/ 
ঙ ক 


দ্বিতীয়-সর্গ 

ইচ্ষারুকুল-দাগরে রামচন্দ্র-মণি 
যেরূপ উদ্ভব তাহী,শুন কহি মুনি ॥ 
ধরণীতে ধরাতুন্তা জন্মে যে কারঞ। 
শুন কহি মুনিবর আশ্চর্য্য কথন ॥ 
অধবরীখ ঘটিত বৃভান্ত-মনোহর | 
ভ্রীপুরুষোভম গুণ কহি অতঃপর ॥ 
ত্রিশঙ্কু নামেতে রাজা প্রভাবান্‌ অতি | 
তার প্রিয়াভার্য্য|, নাম ধরে পল্লাবতী ॥ 
অন্বরীশ মাত1 তিনি শুদ্ধ! চিতা অতি। 

“এক মনে সদা ধ্যানে চিন্তেন উ্পতি ॥ 
গুদ্ধা সাধী পতিত্রতা ত্রিশক্কু রমণী। 

, এক মনে হৃদয়ে ভাঁবেন চিন্তামণি ॥ 
যোগ-নিদ্রা-প্রাপ্ত-বিষ্ণ অনন্ত শয্যায় | 
তাঁর নাভি/পদ্লে'পরি বিধির আশ্রয় ॥ 
তমোগুণধারী কাল রুদ্র মহাশয |" 
রজোগুণসহ কনকাণ্ডে জন হয়॥ 
সত সমাশ্রয়ে অর্ধ ব্যাপি হরি | 

' অর্ধবদেব নমস্কৃত তুদর্শনধারী ॥ 
্রিশঙ্কু রমণী তারে ভাবে হৃদীসনে | 

গ্সোস্তরিক বাচন্থিক কায়িক মননে | 


ঘিতীয় সর্থ। 


[নানা,উপহারে সদা করেন পুজন | 
গন্ধ ধুপ দীপ নিজে করি আয়োজন ॥ 
নিজ করে মালা গাঁথি দেন নারায়ণে | 
.সপ্স্ততি পদ্মাবতী করে, এক' মনে ॥ 

বিষ আরাখনা বিনা অন্য নাছি মনে । 
সহত্র বুসর দশ পৃজে জনার্দদতন ॥ 
ন্ৈষঞবের সেবা! আর বহু ধন দান | * 
এক মনে করিতেন নৃপ ভাগ্যবান্‌ ॥ 
ঘ্বাদশী তিথিতে উপবাসে পদ্মাবতী । 
শয়নে গোবিন্দ অগ্রে, পতিসহ সতী ॥ 
দুঢ়ভক্ত জানি হরি হইয! পদয়। 
কহিলেন চাহ,বর যাহা ইচ্ছা, হয় ॥ 
দেখিয়া বির বূপ পদ্মা যোড়করে। 
কহিল! ও পদে ভক্তি দেহ মুরহরে ॥ 
আর বর যদি দেহ হয়ে কপাবান্‌। 
বিক্ুুভক্ত সব্বগুণী হউক সম্তান ₹ 

অত৪পর*নিদ্রাভন্গ হইল পদ্মার | 

সম্মুখে দেখিল৷ এক,ফল চমণুকার ॥ 
্বপ্ধ কথা পতিস্থানে কহিলা তখন | 
ভাবি নারুয়ণ ফল করিলা ভক্ষণ ॥ 

. বিরচিল! সৌদাঁমিনী শ্রীহরি স্মরিয়। | 
“শুন শুন ভক্তবুন্দ সবে মনণদিয় ॥ 


ঘ 


অদ্ভুত-রামায়ণ 


পুজি রমাপতি, হয়ে গর্ভবতী, 
সুখি পদ্মাবতী হইল মনে। 
পুর্ণ দশ মাস, দিক তুপ্রকাঁশ, 
প্রসবে নন্দন সে শুভক্ষণে ॥ 
সর্বব ভুলক্খণঃ দেখিয়) নন্দন, 
নৃপ হৃষ্টমন হুইলা অতি। 
গণিয়া জ্যোতিষ, নাম তম্বরীশ, 
রাখে নরঈশ গণক মতি ॥ 
ছু$খি বিপ্রগণে, তুযিলেন ধনেঃ 
আশীষ বচনে সবে বিদান| 
ক্রমে প্রিয়তম, চক্রকল] সম, 
বদি ক্রমে ত্রমে হইলা তাপ ॥ 
পরে গে রাজন, তপে দিলা মন, 
স্বর্গেতে গমন তাহার পর। 
সম্পূর্ণ যৌবন, তম্বরীশ হন, 
€খি মন্ত্িগণ হি অন্তর ॥ 
পিতার আসনৈ, বসার রাজনে, 
প্রজ। সর্বজনে, হরফ অন্তরে । 
নরেন্দ্র শামনে,  তুখি শুজাগঞ্জে 
সবে মনে মনে প্রশংস। কগে॥ 
অন্থরীশ রাজা, তেজে মহ! তেজা, 
সুখে পালে প্রজা! পুভ্রের সম। 


দ্বিতীয় সর্গ। 


প্রজাগণ বশ, সবে গায় যশ, 
বিষ্ুভক্ত সবে ভূপতি সম॥ 
নাহি পাপ লেশ, আদি"রোগ ক্লেশ, 
কুখে রাজাদেশ বর্ধিত হয়। 
ক্রমেতে রাজার, ' মনের বিকার, 
দিয়! রাজ্যভার মন্ত্রিরে কয় ॥ 
নখে প্রজাগণে, পালহ যতনে, 
আমি যাই বনে ভজিতে হরি । 
এই কথা বলি, নৃপ মহাবলী, 
যান বনে চলি রাজ্য পরিহরি || 
সহত বগুসর, তৃপ অতঃপর, 
করে নৃপবর অরণ্য মাঝে । 
দেখি সে কঠোর, তপ ভয়ঙ্কর, 
হয় ভীতান্তর অমররাজে ॥ .: 
করি যোড়পাণি, কহে স্বদামিনী, 
“আস্তে চক্রুপুণি রেখ চরণে। 
রাম ধনুর্বারী, * ভবের কাণ্ডারী, 
এ তরুণী তরী রক্ষ তুফানে ॥ 


সেকস 


ও 


অদ্ত্ুত-রামায়ণ | 
অথ অন্বরীশকে বিষ্ণুর ছলনা ও বরপ্রদান। 
রাজার কঠে'র তপে তু নারায়ণ । 
গরুড়ের প্রতি*আজ্ঞা দিলেন তখন ॥ 
এঁরাব রূপ তুমি ধর খগবর | , 
আমি ইন্দ্র ছয়ে আরোহিব তবোপর ॥ 
এত শুনি বৈনতেয় হরি প্রতি কন। 
কত মায় জান মায়াধারী নারায়ণ ॥ 
অতঞ্পপর এুরাবৎ হইল! গরুড়। 
ইন্দ্র রূপে নারায়ণ হৈল! সমারঢ় ॥ 
'চলিলেন যথ! অন্বরীশ মহারাজা | 
করিছেন কার তপস্যা মহাতেজা ॥ 
দেখি অস্বরীশের আশ্চর্য্য ব্যবহ'র | 
“সহত্ঞ প্রশৎসা হরি করিল! তাহার ॥ 
অঘ্রীশে ডাকি ইন্দ্ররূপী হরি কন। 
তপস্যায় আর তবনাহি প্রয়োজন || 
করিলে কঠোর তপ সহত্র.বসর। 
ন| করিল কপ! হরি কঠিন অন্তর || 
* দেখিয়া তোমার কষ্ট হয়ে ছুংখ মন। 
আসিয়াছি ইন্দ্ঃ বর লও হে প্াজন || 
অন্বরীশ কছে কল্বা ডেকেছে তোমারে । 
না চাহি তোমার বর যাও স্থানান্তরে | 


দ্বিতীয় সর্গ। ১১ 


তপস্যায় বিদ্ব মম জন্মাবার তরে | 
বুঝি আনিয়াছ ইন্দ্র ছলিতে আমারে || 
হৃদয়ে আছেন মম হৃদয়ের ধন। 
*নেত্ু খুলি ছারাইব এই তব মন || 
কতু না মিলিব অক্ষি থাকিতে জীবন | 
শাপিব নতুবা! কর যথেচ্ছ গমন || 
এত শুনি কহিলেন দেব নারায়ণ | 
ইন্দর নহি আমি তব হৃদয়ের ধন || 
আসিয়াছিলাম তব জানিবারে মন | 
দেখ দেখ অগ্বরীশ মিলিয়! নয়ন। 

এত বি নিজ্ঞ রূপ করিল! ধারণ 
চতুভূ্জ শখচক্র কৌন্তভভূষণ | 
চতুর্দিকে দেবগগ করিছে স্তবন। 
গরুড়ে আরূঢ় স্থিত অন্বরে তখন || 
রূপ দেখি অন্বরীশ প্রেমে পুলকিন্ত। 
'করযোড়ে স্তর করিলেন অপ্রমিত !| 





অথ অধরীশক্কত বিষ স্তব | 
নম নিত্য নিরঞ্জন নির্বিকার | 
নিরাকার আঁকার নহে সাকার | 
কেব! জানে নাথ মহিমা ঞ্ভামার | 
বিধি অপারগ আমি কোন ছার | 


7১ 


অসাম) 


, কত ছলে ছল নিজ ভক্তগণে | ঠা 


অনুরক্ত আসক্ত আমি চরণে । 


নিজগুণে কপ! কর বিশ্বপতে | 
“দেহি গতি পতি শরণাগতেণ, 


করুণাময়"কেশব কৎশ অরে | 
মধুকৈটভনাশন হে মুরারে | 


মধুস্থদন হের অপার্দ কোণে !. 


কর ক্পাকটাক্ষ আপন গুণে |, 
হে মুরলীধর অধম উদ্ধর হে। 
ভবতাপ প্রাণে আর সহ নহে | 
যশোদান্তত-শমন-ত্রাসন হে। 

হরি ভব-দাঘধানল-বারণ হে! 
শ্ীহরি কাণ্ডারী দেহি পদতরী। 


আশ্রয়ে সে তরী তরি ভববারি | 
চক্রধর কেন শত্ররূপ ধরি 


ছলে ছলিবাঠে দাসে মায়া করি । 


না জেনে এ অজ্ঞ কৃহিয়াছে মন্দ | 
নিজ গুণে ক্ষম। কর শ্গোবিন্দ'| 


হে গোপাল গদাধর নিশ্ারণ |. 
দেহি দেহি দাঁসে দেহি শ্রীচরণ | 
সৌর্দামিনীণকামিনী দীন! অতি।' 


দেখি গতিহীনে গতি গতি-পতি || 


ছবিতীয় সর্গ। ১৩ 


'' অথ অন্বরীশের প্রতি নারায়ণের বর প্রদ্দান এবং * 
অন্বরীশের রাজ্য শাসন। 


"নৃপতির স্তুবে তুষ্ট কমল-লোঁচন 

' কহিলেন ধর চাহ, যাহ! লয় মন ৰ 
শিব তুল্য দৃঢ় ভক্ত তুমি হে আমার, 
হয়েছি হে তব বশ গুণেতে তোমার | 
(এত শুনি নরনাথ যোড়করে কয়, 
৷ নিজ গুণে দাসে তব রুপা যদি হয়। 
এই বর দেহ তবে দীন অকিঞ্চনে, 
রহুক অচলা ভক্তি তব শ্রীচরণে | 
করিয়া বৈষ্্ময় পালি প্রজাগণে” 
শত্রুকে নাঁশিব রণে এই বাহ! মনে | 
তথাস্ত বচনে বর দিয়! নারায়ণ, 
কহিলেন শুন রাজা আমার বচন, 
ুর্ববকালে মহারুদ্র প্রভাব কারণ, 
"মম বরে মুনি শাপে ইহার মোচন | 
এই তুদর্শন চক্র অতি খরতর, 
নাশিবেন মুনিশাঁপ শুন দণ্ডধর | 

তব রক্ষা হেতু এই চন সুদর্শন, ' 
_সদত তোমার সঙ্গে করিবে ভ্রমণ | 
এত কহি অন্ত্ধান হইলেন “হরি, 
প্রণমি শ্রীহরি, ভূপ চলে নিজ পুরী | 


৯ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 


আমি নিজ দেশে রাজা হয়ে হৃষ্ট মন, 
বহু যত্বে প্রজাগণে করেন পালন 
রাজ্য সুদ্ধ বিষুভতক্ত করিলা নৃপতি, 
পুণ্যবান্‌ নৃগতি পাঁলেন তুখে ॥ক্কতি | 
নিজ নিজ'কর্মে সবে করি নিয়োজন, 
অর্থদানে তুষিলেন বৈষবত্রান্মণ | 
শত শত অশ্বমেধ রাঁজকার্ধ্য কবি, 
সনাগর! বনুন্ধর! পালে দণ্ডধারী | 
অন্বরীশ মহারাজ পুণ্যবান অতি, 
লক্ষমী সহ নারায়ণ প্রতি ঘরে স্থিতি | 
প্রর্জাগণ সদা মত্ত হরিগুণ পানে, 

নৃপ মগ্ন নদা' হরিনামা়ত পানে। 
শস্যপূর্ণ| বহুন্ধরা! গাভি ছু্ধীবতী, 
পুণ্যবান্‌ প্রজাগণ সদা ধর্মে মতি | 
দুর্ভিক্ষ রহিত রোগহীন স্ধ লোক, 
না হয় অকালে যৃত্ু নাহি হয় শোক। 
ইন্দ্রসম মহারাজ প্রতাপে শমন, 
সুদর্শন সদা যার করেন রক্ষণ| 
আসমুদ্র করগ্রাহি রাজা ভাগ্যবান, 
নাহি প্ুন্যবান অন্বরীশের সমান। 


ইতি অদ্ভুতোস্তের কাও রামাধণে বাল্সীকি কৃত 
ঘিতীষ সর্গ সমাগত । 





তৃতীয়-সর্গ। 


ঙ 
অথ স্ত্রীমতীর জন্ম, বিবরণ। 


পয়ার।, 
এই রূপে সুখে রাজ্য পালেন 'ভূপতি, 
নাঁ হয় সন্তৃতি রাজা অতি ছুঃখমতি 1 
৷ বহু দিন পরে এক হইল নন্দিনী, 
পরম! রূপসী কন্ত1 সৌদামিনী জিনি | 
 ্রীযুক্তা দেখিয়া নাম রাখলা শ্রীমতী, 
টকত্্রকলা সম কন্তা| বাড়ে মিতি নিতি। 
রূপে লক্ষী গুণেতে শারদা ভুল্যা ধনী, 
ক্রমেতে যোড়শী বালা সম্পূর্ণ যৌবনী| 
উপযুক্ত পাত্র রাজা করে অন্বেষণ, 
অতগপর শুন নর অপূর্ব ঘটন। , 
নারদ পর্বত ছুই দেবর্ষি প্রধান, 
“হরি নাম গান দিয়া*বীমায় সুতান | 
নাচিতে গাইতে যামু রাজার সভায়, 
উপস্থিত সভা! মাঝে সৌদামিনী গায় 
* নারদের গীত। ৃঁ 
ঘর! হরি! সদা বলরে মস! বিফলে দিন গেল, 
মুখে ভব-জলধি-বারি অতীব প্রবল | 


৬ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 
ঘেদ আগমেতে শুনি, কর্ণধার চক্রপাঁণি; 
তাহারি পদ-ত্রণী পতিত-সম্বল | 

পর্বতের গীত। 
পানর কেশব হে কাতর সুদীনে | 
কালে কাল হরিছে কালে হরিসাঁধন বিনে || 
আমি অতি মুঢ়মতি, না জানি ভকতি স্ততি . 
নিজ গুণে রমাপতি রাখ শ্রীচরণে | 


এইরূপে সভাতে দিলেন দরশন, 
দেখিয়! সভায় উঠে যত সভাঁজন | 
নৃপ কহিলেন অস্ত সফল জীবন, 
অধীনে করিয়া কূপা দিল! দরশন | 
এবদিধ স্তব করি কৌশলরাজন; 
স্বকরে সবারে দিং1 বসিতে আঁসন| 
পাঁদ্য অর্ঘ্য দিয়া পুজা করিলা চরণ, 
বসিলেন খ্ষিঘ্বয় আনন্দিত মন | 
অতঃপর শুন মুনি দৈবের ঘটন, 
সভাতে শ্রীমতী আমি দিলা দরশন | 
তড়িৎ জড়িত বর্ণ হেমলত! জিনি, 
কমল-নয়নী পৃষ্ঠে ভূজঙ্গিনী বেণী | 


তৃতীয় সর্থ ১৭ 


গজেন্্ গমনে আইলেন সভা! মাবে, 
বূপ দেখি শিহরিল! ছুই খধষিরাজে | 
 জিজ্ঞাসিলা রাজাকে নারদ*মহামুনি, 
এ কন্যাকে হন তব কহ হুপমণি | 
করিলাম ছুই জনে ত্রিলোক ভ্রমণ, 
নয়নে না হেরি কড়ু হেন সুগষ্ঠন |, 
এত শুনি ভূপ কহে যোড় করি পাঁণিঃ 
শ্রীমতী ইহার নাম আমার নন্দিনী । 
বিবাহের যোগ্য হইয়াছে বরাননে, 
ভ্রমিতেছি উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে | 
ত্রিভুবনে মৃহামুনি করিলে ভ্রমণ, 
এ কন্তা কাহাকে দিব কহ,তপ্লোধন। 
এত শুনি নারদ পর্বত হর্য মন, 
উভয়ে কছিলা মোরে কর হে অর্পণ. 
পরিহাস ভাবি রাজা হাস্যমুখে কন, 
এক কৃত্যযা ছুই বর হইনু মিলন | 
মুনিদবয কহিলেন পরিহাস নয়, 
দান কর কন্যা তর্ব যারে মনে লয় ॥ 
উভয়ের কথায় রাজ!র 'হৈল ভয়, 
কি কহিতে কি হইল আরে! ব! কি হয় 
এত ভাবি কহিলেন নৃপ (মাড়কর, 
এক কন্যা, আপনার ছুই যোগ্য বর। 


৯৮ 


অড্রুত-রামায়ণ | 
এমন বিবাছে মম অধিকার নাই, " 
যারে মাল্য দিবে গলে সে হবে জামাই | 
এত শুনি দুইজনে হরধিত মন, 


অদ্য যাই বলি দৌহে করিল গৃমন |: 


লৌদানী বিরচিল অপূর্ব আখ্যান, 
শুনিলে সভক্তিভাবে অবশ্য নির্ব্বাণ | . 


পপ 


অথ নারদ ও পর্বতের বৈকুণ্ঠে গমন এবং নারায়ণের 


নিকট উভয়েয় বর প্রার্থনা | 
পয়ার। 

নারদের মনে কভু না' ছিল বিকার, 
বিরহ বিকারে মুনি দেখে অন্ধকার | 
উঠিতে পড়িতে ধায় বৈকুষ্ঠ ভূবন, 
উচঠি পড়িয়া! দত্ত ভার্দি অচেতন । 
কোথায়'পড়িল বীণ। কোথা নামাবলী, 
হরিনাম ছাড়িয়া, ভ্রীমতী নাম বুলী | 
খসিল জটার গাঠা কার বসন,' 
আলুথালু হয়ে মুনি বৈকুষ্ঠে গমন | 
লন্মনীসহ বগিয়! ছিলেন নারায়ণ 
মুনি রন্দ দেখি লক্ষী কৈলা' পলায়ন। 
ক্ষিগুপ্রায় মুন্নিবরে দেখি নারায়ণ 
আপন উত্তরী তরে পরাইয়া কন। 


ভূতীয় সর্গ| "১৯ 
উন্মাদের প্রায় দেখি একি মুনিবর, 
কি হেতু হইলে হেন কহ হে মতৃর। 
মুনি কন কি আর জিজ্ঞাস নীরায়ণ, 
তব নাম কুরে যায় বিফল জীবন | 
লক্ষমীসহ মহাস্ুখে আছ 'ান্র দিনে, 
ভক্তের মনের দুঃখ জানিবে কেমনে | 
তাহ! শুনি হরি কম বুৰিয়াছি সার, 
বিবাহ করিতে ইচ্ছা! হয়েছে তোমার | 
বিবাহের যোগ্য কন্যা কর অন্বেষণ, 
দিব হে বিবাহ তব স্থির কর মন। 
এত শুনি দেবর্ষি কহিল ক্রুদ্ধ মন, 
মম বিভা দিয়। তব নাহি প্রয়োজন । 
যদি ইচ্ছা! হয় তবে দেহ এক বর, 
পর্ববত খষির মুখ হইবে বানর | 
অন্বরীশকন্যা নাম ধরে সে শ্রীমতী, 
তাহাকে, করিতে বিভ৷ দোহাঁকাঁর মতি | 
যে হবে ছুন্দর তাঁকে বরিবে জুন্দরী, 
তাই বর হেতু আর্সিয়াছি দন্থজারি | 
সকলে দেখিবে মুখ যেমন তেমনি, 
বানর দেখিবে মাত্র রাজার নন্দিনী। 
তথান্ত বচনে বর দিলা চন্্রপাঁণি, 
আনন্দে বিদায় হয়ে চলিলেন মুনি | 


২ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


, অতপর পর্বত আগিয়! উপস্থিত, 


অভ্যর্থনা করিলেন হরি যখোচিত। 


. পাদ্য অর্ধ দিলেন বসিতে নিৎহাসন, 
- নেহে জিজ্ঞাসিল! হরি কেন আগমন | , 


পর্ধ্বত কহিলা 'সব জান নারায়ণ, 
তরে যে 'জিজ্ঞাস দাসে ছলন! কারণ। 
অধ্বরীশনন্দিনী পরম! রূপবতী, 
বিবাহ করিতে তারে হইয়াছে মতি | 
নারদ তীহাকে বিভা করিবারে চান, 
তাই বর হেতু আসিয়াছি তবস্থান | 
হইবে নারদ মুনি মর্কট আনন, 

এই বর 'দেহ্‌ দাসে প্রভু জনার্দন | 
স্বাভাবিক মুখ যেন দেখে অন্ত জনে, 
কন্ঠ মাত্র বানর দেখিবে হে নয়নে । 
তথাস্ত'বলিয়া হরি দিল! সেই বর, 
হরিষ অন্তরে মুনি যান স্থানান্তর | 


অথ মান্লিক দ্রব্যাদি দ্বারাঁয় অন্বরীশের 
সভ। ও নগর নজ্জ1॥ 


মান্গলিক নাল! দ্রব্য করি আয়োজন | 
সাজাইল! সভ। কিবা বিচিত্র শোভন ॥ 


তৃতীয় সর্গ | ২১" 
পুর্ণ ঘট দ্বারে দ্বারে আত্্শাখা তায় । * 
কদলির তরু তশ্সিকটে শোভা পায় ॥ 
নর্তকেতে নাঁচে গায় কৃত করে গান । 
নান] বর্ পতাকা উড়িছে শোৌভমান ॥ 
রমণীর উলুধুনি শঙ্খের বাদ । 
ঘবে ঘরে সবে করে মঙ্গলাচরণ ॥ " 
আনন্দে মাতিয়া নাচে গায় প্রজাগণ | 
বাজিছে বিবিধ বাঁদ্য কে করে গণন ॥ 
কাঁড়া পড় টিকারা মব্দ্গ বীণ। বাঁশী | 
ঢাক ঢোল মোচন মাদোল ভেরী কীসি॥ 
বাজিছে নত কিবা মধুর সুম্বর 
খধিগণ বেদপাঠ করে নিরন্তর ॥ 
নানা সাঁজে সুজজ্জিত হৈল রাঁজপুরী | 
সভাতে আনিতে কন্যা কহে দণ্ডধারী ॥ 
ছন্মবেশ ধরি যত শ্রেষ্ঠ দেবগণ | 
সভাতে বসিল। ক্র অতি হর্ষ মন ॥ 
বহু বহু রাজা আদ্র রাজপুত্রগণে | 
বসিলেন সভাতে বিচিত্র সিৎহাসনে ॥ 
জ্রীমতীকে স্বাজাইয়! প্রিয় সহচরী | 
আনিল সভাতে রূপ জিনি বিদ্যাঁধরী ॥ 
কন্তার দেখিয়া রূপ “বিচিত্র গঠন | 
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় দেখে সভাজন ॥ 


গঁ ০০ 
২৩৩৯৭ 


২২ 


অভুত-রামায়ণ | 

.্ন্ষাণী শিবানী শচী কমল! কৌমারী। 
উর্বশী মেনকা রস্তা আদি বিদ্যাধরী ॥ 
ইহাদের অপেক্ষা শ্রীমতী রূপবতী | : 
কি দিব তুলম! জিনি মদনের রতি ॥ , 
উদ্দিলা সভাতে অকলঙ্ক শশীমুখি। 
জ্ঞান হত লোঁক যত সে রূপ নিরখি ॥ 
স্বণলি নিন্দিত করে মাল্য শোভ1 করে । 
গজেন্দ্র গামিনী গতি অতি ধীরে ধীরে ॥ 
দাণ্ডাইলা সভাঁতে সবার বিদ্যমান | 
দেবী কহে শুন পরে অপুর্বব আখ্যান ॥ 


ইতি অভ্ভুতোত্তকাণ্ড রীমায়ণে বাক্সীকরুত 
* , তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত । 





চতুর্থ-সর্গ। 
অথ নারদ ও পর্বতের রাজসভাঁয় আগম 
এবং শ্রীমতী হরণ 
পয়ার | 


| নারদ পর্বত দোছে হয়ে একুত্রিত ! 


আসি রাঁজসভাঁতে হুইল উপস্থিত ॥ 


১মুনিঘয় দেখি গজ স্মতি ভীত চিত। 


পাঁদ্য অর্ধ্য দিয়] স্তব করি অপ্রমিত ॥ 


চতুর্থ সর্গ| ২৩ 


রতুীসনে দৌহায় বসান সমাদরে | 
সম্মুখে নৃপতি দণ্ডাইল! যোড়করে ॥ 
মালা করে কন্যা যান হ্ুনির গোঁচর | 
মুনি না দৌখিয়া দেখে ছুইটি বানর ॥ 
রাজা কন কেন বসে দাড়ায়ে রহিলে | 
ধারে মনে লয় মাল্য দেহ তাঁর গলে ॥ 
কন্যা! কন পিতঃ মুনি না দেখি নয়নে | 
মক্ট আনন দেখিতেছি ছুই জনে ॥ 
নারদ পর্বত তীরা ছুই মহামুনি। 

না দেখি তাদের কেন কছ পিত শুনি। 
মধ্যে দেখিন্তেছি এক পুরুষ রতন্‌| 

নব ছুর্ববাদল জিনি অল্পের ধরণ | 
পদ্মাসনে বসি পদ্ম যুগল নয়ন | 
বামেতে রমণী কিবা রূপ হুগঠন | 
করিয়া দক্ষিণ কর মোরে প্রসারণ | 

এম বলি,.ডাকিছেৰ স্তহাস্য বদন ॥ 
কুন্দকলি জিনি কিবু দত্তপৃক্তি গোভা | 
ধাইতেছে ভূন্নগণ হয়ে মধুলোভা ॥ 
এত শুনি নারুদ সনদিত্ধ চিত হয়ে। 
কন্যাকে জিজ্ঞাসে কহ রাজার তনয়ে | 
কয় করে শোভা করে'পুরুষ-রতন। 
সবিম্ময়া হয়ে কন্যা মুনি প্রতি কন। 


২৪ 


অদ্ভুত-রামায়ণ । 


“ছুই কর দেখিতেছি পরম সুন্দর | 


তাহা শুনি জিজ্ঞাসিলা পর্বত সতুর ॥ 
কি শোভে তীহায় করে আর বক্ষোপারে | 
সত্য করি রাজস্ুতা কত অগ্নারে ॥' 
শ্রীমতী কহিল! করে ধন শোভা করে ! 
সুন্দর কুমুমহার শোভে বক্ষোপরে ॥ 
নারদ পর্ধত দৌহে ভানিছেন মনে । 
মায় করি বুঝি হরি এলেন এখানে ॥ 
হইল বানরমুখ কেন দৌহাকার | 
দেৌঁছে মনে এই মত ভাবেন অপার ॥ 
দৌহাপ্রতি জিজ্ঞান! করিয়া নরেশ্বর | 
কি গুণে ছুত্বনে মুখ করিল! বানর ॥ 
যদি কন্যা আশে আস হয় মহাশয় | 
ময়াক্ষয় কর দৌহে হইয়! সদয় ॥ 
শুনি দৌছে নৃপ প্রতি কম ক্রোধ করি | 
কি কহিলে নৃপ গোর; হই মায়াধারী ॥ 
তুমিই নৃপতি যত অনর্থের মুল। 
যদি চাহ নিজ হিত রক্ষ রাজকুল॥ 
এক জনে কন্যা তব করুন বরণ | 
ছুই জনে সুখি মনে যাই নিকেতন ॥ 
মুনি ক্রোধ দেখি ভয়ে রাজার নন্দিনী | 
সঘনে কম্পিতা। মাল! করে করে ধনী॥ 


চতুর্থ সর্থ | ২ 
পুন দাওডাইয়া দেখে সে ছুই বানর | 
মধ্যেতে পুরুষ এক পরম সুন্দর | 
ভার গলে বরমাল্য দিলেন সুন্দরী | 
' কন্যা হরি ঘস্তর্ধান আপনি প্রীহরি ॥ 
একি! ওকি! চতুর্দিকে শব হাহাকার 
গর মুনিবর শুন সমাচার | 


সপ দিপা 


বুয়া। 

হরি তব মহিমা অপার। 

বুবিতে চক্রিগন চক্র হেন সাধ্য কার ॥ 
বর্ণিত বেদপুরাঁণে, নানারূপে নানী স্থানে, 
ছলিবারে ভক্তগণে, স্বরূপ প্রচাঁর। 
মৎস্য কৃর্ম্মাদি বরাহ, নৃহরি বামনদেহ, 
ছামদগ্ন্য রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ অবতার ॥ 
চলিযুগে কল্ফীরূপে, বিন্টাশিয়া শ্লেচ্ছভূপে, 
পাঁপ রোগ হতে ধরায় ক্লরিবে উদ্ধার | 
ঈয়। ওপদতরণী, তারো দীন! সৌদামিনী, 
& ভবযন্ত্রণা প্রাণে সহে না হে আর॥ 


২৬ 


অভুভ-রামায়ণ | 
,: অথ নারদ ও পর্বতের পুনঃ বৈরষঠে যা, 
ত্রিপদী| 

ুর্বজন্মে যে ্রমতী, পাইতে শ্ীপতি পতি, 
অতি কে তপ আছিল |, 

সেই পুধ্ফলে সতী, পাইলেন রঘাপতি, 

' হরি মনোবাহ্ণ পূরাইলা ॥ “ 

অতঃপর যে প্রসঙ্গ, নারদ পর্বতে রঙ্গ, 
মনোভন্গ হৈল দৌহাকার | 

ছুই জন ক্রোধমন, যান বৈরষঠতুবন, 
নেত্রে অগ্নি জ্বলে অনিবাঁর ॥ 

হরি অতি ভীতমনে, ' ত্রীমতীকে সম্বোধন, 

' কহিলেন বিপদ ঘটিল। 


, শীদ্্র গপতস্থানে গিয়া, লুকাইয়া রহ গিয়া, 


. নারদ পর্বত যে আইল॥ 
জ্রীপতিবাঁক্যে শ্রীমতী,  হাস্যমুখে শীত্বগতি, 
গপতক্থানে লুকাইলা সতী । 
মুনিঘয় ক্রোধমনে, ,,. আর্সি হরিসনগিধানে, ' 

কহিলেন নরহনি প্রতি ॥ | 
আমা দোহা প্রবঞ্চিয়া, কন্তা আনিলে হরিয়া 
মায়। করি গুপ্ত ব্লপ ধরি | : 
তাছ শুনি চক্রধারী,. “করণে হস্ত, করি, 
_.. কন একি কথা হরি! হরি! 


চতুর্থ সর্থ | 


গুন কহি মুমিঘয়। এ কর্ম আমার নয়, 
নারী হরি কি ফল আঙ্কার। 
,কমূলী নাম রমনী " রমত্ীর শিরোমণি, 
" কি কাজ সামান্ত নারী আঁর॥ 
নারদ দুঃখিত মনে, কহিল। হুরির.কাণে, 
কহ ওহে দেব ভগবানু। 
মম মুখ কি কারণ, হইল বানরানন, 
সত্য কহ অদিতিসস্তান ॥ 
“এত শুনি নারায়ণ, নারদের প্রতি কন, 
দেব-খধষি শুন বিবরণ। 
ভুমি যাচিলে যে বর,  পর্ব্বত চাঁছে সে বর, 
দৌহাকেই করি বরার্প। 


২4 


দৌহে মম ভক্ত স্থির, আমি বশ ভকতিরঃ ” 


সে কারণে দিয়াছি ছে বর |. 
তাই দৌহার বদন, , হইল বানরানন, 
“ . সত্ডকথা গুম খখযিবর ॥ 


চক্রম্পর্শে কহি মুনি, ' নামি কিছু নাহি জানি, . 


ক্রোধ ত্যজ বচনে আমার । 
অতএব স্থির মনে, * যাও দেৌঁহে নিজ স্থানে, 
" বন্দে, কিবা ফল হবে আর ॥ 
মুনি কন হরি প্রতি, শুন দেব রমাপতি, 
দ্বিকর ধন্ুকবাণ করে। 


২৮ অদ্ভুত-রামায়ণ। 


অলক্ষিতভাবে আসি, আমাদের মধ্যে বসি, 
রাজবাল! সেই জন হরে॥ , 

হরি কন মুনিবর, আমিত নহি ঘ্িকর, 
দেখ চতুভুর্জ চক্র করে| 

অতএব মহাশয়, এ কর্ম আমার নয়, 
রুৰে দেখ আপন অন্তরে ॥ 

আছে কত মায়াধারী, হরিল রাজকুমারী, 
হইয়া গিয়াছে যা! হবার | 

শুন দ্রই খষিরাজ, বনে আর নাহি কাজ।+ 
ক্রোধ ত্যজ*বাক্যেতে আমার ॥ 

হরির অনস্ত লীলা, কে বুৰিবে বাক্যছরপা, , 
মুনিঘয় বিশ্বাস করিল| | 

* তব পদে সদ। মতি, থাকে যেন রমাপতি, 
* এই ভিক্ষা চাহে ।এ অবলা ॥ 


অথ খযিঘয়ের পুমঃ রাজসভার গমন ও অন্বরীশকে খাপপ্রদান' 
এবং চক্রকৃত মুনিঘয়ের ছুরবস্থা। 
পয়ার | 
গুনি প্রীহরির বাক্য খষি ছুই জন | 
প্রণাম করিয়] দোহে হরিপ্রতি কন ॥ 


চতুর্থ সর্গ ২৯ 


বুঝিলাম তব দোষ নছে নারায়ণ । 
ইহাতে নৃপতি যত দোষের কারণ ॥ 
এত বলি বিদায় হইয়! দুইজন | 
পুনঃ রাজসভাতে দ্বিলেন দরশন ॥ 
ক্রোধিত দেখিয়া রাজ। ছুই মুনিবরে | 
সভায় সন্মুখে দাগ্ডাইলা৷ যোড়করে ॥ 
, নারদ পর্বত ডাকি কহিলা রাজনে | 
আমা দোহা বঞ্চি কন্তা। দিল! অন্যজনে॥ 
মাতিয়] এঁশ্বর্য্যমদে হইয়! অজ্ঞান । 
আমাদের ডাকিয়া করিলে অপমান ॥ 
এই পাপে তমোরাশি হুইয় উদ্থিত। 
আচ্ছন্ন তোমার দেহ করিবে ত্বরিত ॥ 
না দেখিবে নিজ দেহ সেই অন্ধকারে ॥ 
শাপ দিয়া ছুই জন চলিল সত্বরে ॥ 
শাপমাত্রে উপজিল ঘোর অন্ধকার | 
নৃপতির প্রতি ধায় করিয়! চীৎকার ॥ 
তমোর্রাশি দেখি রাজা, অতি ভীতমন 
করযৌড়ে করিলেন চক্রের স্মরণ ॥ 
রাজার রক্ষক সেই চক্র সুদর্শন | 
তমোরাশি প্রতি ধায় করিয়া গর্জন ॥ 
তমোরাশি দর্শনে করি দরগন। 
ভয়ে নৃপে ছাড়ি যায় যথ্থম মুনিগণ ॥ 


৩১ 


অনুত-নামায়।। 


মো আর চক্রে দেখি ছুই মুনিবর | 


থাইলেন দৌহে অঙ্গ কাপে থর খর॥ 
প্রাণভয়ে বেগে চলিলেন ছুই জন। 

ত্রিভুবন দেহে করিলেন পর্যটন ॥। 
কোথাও নাহিক রক্ষা ভাবি'মনে মন |. 


- ধাইতে ধাইতে যান বৈকুষ্ঠভুবন ॥ 


দোঁহার-্ছূর্দশা হরি করি দরশন| , 
তিষ্ঠ বলি চক্রে শান্ত করি হরি কন ॥ 
কি কারণে দ্বন্দ, কর কছ সর্ধবজন | 
তাহ শুনি কহিলেন চত্র সুদর্শন ॥ 
এই ছুই মুনি হয় পাঁপাশয় অতি। 
বিনাদোষে অদ্বরীশে শাপিল সম্তুতি ॥ 
সেই দোষে অস্ত বিনাশিব মুনিছয়। 
এখনি বধিতে আজ্ঞা কর দয়াময় ॥ 
অতঃপর চক্রে শাস্ত করি নারায়ণ | 
তমোঁকে সন্তাধি কন মধুর বচন ॥ 
অন্বরীশ আর.এই মুনি ছুই জমে। 
ক্ষমা! কর তমোরাঁশি মম ভক্তজ্ঞানে ॥ 
ভক্তের জীবনরক্ষাকারী সুদর্শন | 
চক্রে ক্ষম! কর মুনিগণ সে কারণ ॥ 
বিয়া বিষ মায়া ছুই ঘুনিবর। 
বিষ্ণকে দিলেন শাপ জ্রোধিত অন্তর ॥ 


চতুর্থ সর্গ / 


যেরূপ ধরিয়। হরি হরিলে শ্রীমতী | 
সেই রূর্পে নরলোকে জন্মিবে ক্রীপতি ॥ 
অন্বরীশবংশে দশরথের তনয় । 
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম লইবে নিশ্চয় ॥ 
ভ্রীমতীও হইবেন ধরণীর নুতা | 
হরিবে রাক্ষসে তারে 'ন| হবে অন্যথা ॥ 
'বরাক্ষসী-ধর্ম্বেতে তুমি হরিলে'শ্তরীতী | 
তব পত্ী রাক্ষসে হরিবে হে শ্রীপতি ॥ 
ন৷ পেয়ে ঞ্রমতী মোর! যেরূপ কাতর। 
ততোধিক বিরহে জ্বলিবে হে শ্রীধর ॥ 
শুনিয়। দোহার শাপ দেব নারায়ণ । 
কহিলেন মুনিদ্বয়ে করিয়। সাত্তবন ॥ 
অধ্রীশবৎশে আমি জন্মিব নিশ্চয় 
হইব পুণ্যাত্বা! দশরথের তনয় ॥ 

লক্ষণ নামেতে মম হইবে অন্ভজ| . 
ভরত হইবে মম সম ডানি ভুজ ॥ 
শত্রদ্ধ নামেতে তার হুবে সহকারী | 
রাহ্মণের শাপ রুভু খণ্ডিতে না পারি ॥ 
অতএব চক্র তুমি করহ গমন | 
তমোরাশি গুন এবে আমার বচন ॥ 
রামরূপে ধবে আমি হইব উদয় | 


সেই কালে মম অন্দে কর্রিবে আশ্রয় ॥ ৪ 


৯১৫ 


নং 


অদ্ভুত-রামাঁয়ণ | 
মৃপেরে ছাড়িয়! তুমি যাও স্থানাস্তর | 
এত বলি সকলেরে তুষিল! ভ্রীধর ॥ 
বিদায় হইয়। সবে করিল গমন। 
দেবী কে অস্তে হরি দিও শ্রীচরণ ॥ 


অথ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মবিবরণ। 
লঘু ত্রিপদী। 
হরির আজ্ঞায়, তমো দুরে যায়, 
সুদর্শন শাস্ত হইল! পরে | 
ছুই মুনিবরে, দুঃখিত অন্তরে, 
প্রণমি ভ্রীধরে শামন করে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল। শপথ করি। 


করিব না কভু গ্রহণ নারী ॥ 
প্রতিজ্ঞা বন্ধন, , করি,ছুই জন, 
তপ আচরণে দিলেন মন"! 
পরে এইরূপ, : *:,,.অম্বরীশ তৃপ, 
হইলেন মুনিশাপে মোন ॥ 
রাঁজা মহাঁভেজা, . হুখে পালি প্রজা, 
অস্তেক্তে বৈরুষ্ঠে করিলা বান। 


চতুর্থ সর্গ | 
ভক্তের বচন, ' রক্ষার কারণ, 
দেব নারায়ণ করিলা, আশ ॥ 
রাম রূপ ধরি, রী .ভুবি অবতরি, 
* . তমোরাশি আসি ধরিল ারে। 
হৈলে প্রয়োজন, দা বিশ্ব, 
মতত অসুখী নিজ অন্তরে ॥ 


করি প্রবঞ্চন, নিজে নারায়ণ, , 


মুনিশাপে নর হইলা হরি | 
অতএব শুন, অহে বিজ্ঞগণ, 
কোরো! না. বঞ্চন] ছলন| করি ॥ 
জগত আধার, রাম, অব্তার, 
জন্ম যে কারণ ধরণীধামে। 
শ্রীহরি মায়ার, মাহাত্ম্য রাজার 
করিয়! বিস্তার বলিছি ক্রমে ॥' 
যেই জন ভণে, অথবা যে গুনে, 
'হ্রিহরির এই. মায়ার সার। 
মায়ামোহ নাশ, '* অস্ত দ্বর্গে বাস, 
শমনের ভয় ম! হয় তাঁর | 
শ্রীরামের জুন্ম, শ্্ীরামের কর, 
লিখে পঠে অনুমোদন করে। 
হলে বিপ্রজাতি, খবযুপদে স্থিতি 
পলায় শমন তাহীর উরে ॥ 


ও 


৩৪ 


অভুত-রামায়ণ | 
সৌদামিনী কয়, রা দয়াময়, 
পতিত তারিতে ওপদতরী। | 
পতিত আমার, ' সম নাহি আর, 
রাখ হে মহিমা ভিক্ষা পদে করি | 


(কপ 


অথ কৌশিকমুনির উপাখ্যান 
পয়ার। 
অতঃপর ভরঘ্বাজ কর হে শ্রবণ | 
কৌশিক নাঁমেতে এক ছিলেন ত্রাক্মণ ॥ 
বাতুদেবড়ক্ত রত হরিগুণগানে। 
শয়নে হ্বপনে উপবেশনে বা দানে ॥ 
*হরিপদে নিষ্ঠা রতি শুচি দ্িজবর| 


.. তান মানে রত গানে প্রফুল্প অ্তর॥ 


চাদ যোগে হরিক্ষেতরেকরি গান। 
ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেন মতিমান্‌॥ 
পন্াক্ষ নামেতে এক গৃহস্থ ব্রান্মণ। 


, অন্নদানে তুষিলেন কৌশিকের মন। 


সশিষ্যে কৌশিক দ্বিজ গাঁনেতে মগন | 
পদ্মাক্ষ সভক্তিভাবে-করেন শ্রবণ ॥ 

রান ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য তিন জাতি। 
কৌণিকের সপ্ত শিষ্য অতি শুদ্ধমতি ॥ 


চতুর্থ সর্গ| 


হরির পরম ভক্ত অতি জ্ঞানবান্‌। 
সপ্ত জন একমন একই সমান ॥ 
.পন্ধাক্ষ দিতেন অন্ন এই.অষ'জনে | 
* করিতেন দ্রিজ গান অতি হযীমনে ॥ 
হরিক্ষেত্রে হরিগুণ করিতেন পান | 
পরে গুন মুনিবর অপূর্বব আখ্যান |" 
মালব নামেতে এক বৈদ্ভচুড়ামণি | 
হরিক্ষেত্রে দীপমাল! করিতেন তিনি ॥ 
পতিব্রতা সতী সেই মাঁলব-রমণী। 
মালতী তাঁহার নার পতিপরায়ণী || 
করেন লেপ্ন ক্ষেত্র যোগমায়াবলে | 
গুনিতেন পতিলহ গান কুতৃহলে ॥ 
গানেতে পরম প্রীত হৈত তাঁর মন| 
দেবাতে কৌশিকে সদা করেন তোষণ || 
কৌশিকের যত কর্ণ নিজ করে ফরি| 
খনিত্েন গান তাঁর দিবস শর্ব্বরী ||. 
লংসার'বিদিত সেই কলিঙ্গ ভূপতি | 
নিজগণমুখে শুনি গানের সুখ্যাতি || 
সভাতে কৌশিকে আনি কহিল! রাজন | 
মম গুণ শি্যয সহ গাঁও হে ব্রান্ঘণ || 
পরম গায়ক তুমি করেছি ভীবগ। 
গাইয়! আমার | তোষ সভাজন | 


৬ 


অদ্ুত-রামায়ণ ! 


কৌশিক সানা বাক্যে কহিল রাজনে | 
এ রসনা হরি বিনা কিছুই না জানে || 
সেই পদঘুগে বাধ! কৌশিকের মন ! 
না করি ইন্দ্রের স্তব শুন হে রাজন || 
কৌশিক কহিল! যদি এতেক বচন। 
মাঁলব ভ্রীকর আদি কহে সপ্তজন || 
আমাদের শ্রোতৃগণ হরিনাম বিনে। 

না শুনি ইন্দ্রের গাম শ্রবণ মননে || 
ভব গুণগান না শুনিব ঘৃপবর | 

এত কহি সর্বজন হন মিরুততর || 
দ্বিজগণ বাক্যে রাজা! অতি ভ্রুদ্ধ মন | 
কহিলেন গাঁও মম গুণ সভাজন || 

ফা হলে অবশ্য শুনিবেন সর্বজন | 
রাজ আজ্ঞামাত্র গান করে সভ্যগণ '| 


সভ্যগণকৃত রাজগুণগান | 
ধন্য হে ভূপতি কলিদদ ঈশ্বর | 
তব যশে পরিপূর্ণ ধরা-ধর্বীধর || 


*শান্ত দাত্ত ক্ষমাবন্ত গুণের না হয় অস্ত, 


যাহার ভে কৃতান্ত, পলায় পেয়ে হদে ডর | 
তুমি রাজ! ইন্দ্রসম, ধরাতলে নৃপোম, 
কে আছে হে তব সম, তাই ভারি নিরন্তর | 


চতুর্থ সর্গ | ১৩ 


কর্ণে ্রবেশিবে গান এই ভাবি মনে। 
কাণ্ঠিশঙ্ু দিয়! কর্ণ রোধে দ্বিজগণে। 
কৌশিক এবং তার যত শিষ্যগণ | 
সকলে আপন মনে করিল চিত্তন। 
অকন্মাৎ নিজগুণ গাওয়াইল ভূপ। 
জিহ্বাগ্র ছেদিল সবে ভাবি এই'রূপ ।' 
ইহ! দেখি ক্রোধে অন্ধ হইয়। ভূপতি | 
দ্িজগণে তাড়াইল! করিয়া ছুর্তি। 
সর্ধবন্ব হরণ আর করি অপষান। 
মুনিগণে খেদাইল নৃপতি পাষাণ | 
উত্তর দিকেতে সবে করিল গমন। 
কালক্রমে কালপ্রাপ্ত মরে দ্বিজগণ্খ।' 
যমদূত যমালয়ে লইয়া চদিল। 
পয়া'র প্রবন্ধে নৌদামিনী বিরচিল। 
অথ কৌশিকাদির যমালয় হইতে বৈকুণ্ে গমন । 


* | 
দেখি হরিভজ্তগণে , শমন সভয় মনে, 


জিজ্ঞাসা করেন সর্বজনে | 
ওহে হরিভক্তগণ, মম পুরে কি কারণ, 
কি করিব কহ হে এক্ষণে || 
- -্রন্মা নিজ মনে জানি, কহিক্লোন দৈববাণী, 
হরিভক্ত যত দ্বিজগথে | 





৩৮ 


অদ্তুত-রামায়ি | 


.করি হরিসংকীর্তন। তুধিয়াছে নারায়ণ, 


কেন যাবে শমবভবনে || 
নিজ হিতে যদি মূন। থাকে শুন দেনগণ, 
দেবত যস্তপি বাঞ। কর। 
তবে মম মন্লিধানে, আন হরিভক্তগণে) 
* শুন ওহে প্রধান অমর || 
পিতামহের বচনেত  দেবগথ ভীত মনে, 
যমালয়ে করিল গমন | 
হে পন্ধাক্ষ হেমালতি, হেকৌশিক রাক্যে ইতি 
সাদরে করিয়। সন্বোধন || 
গিয়া যমসন্িধানে, " লয়ে,হরিভক্ত গণে 
'ব্্মলোকে করেন গমন | 
দে়্াকৌশিক আদিগাত্রোখানে যখাবিধি 
বিধি করিল্রে সম্ভাষণ || 
একত্রেতে দেব যত,জিজ্ঞামে সবে স্বাগত, 
ত্র্বলোকে হৈল কোলাহল। 
ভক্তের আদর অতি, জনি তু লক্ষীতি 
অন্তর্যামী জানিলা সকল। 
হরিভক্ত-সমাদর। দেখি ক্রন্থা হর্ষাত্তর। 
কৌশিকাদি শ্রেষ্ঠ ধধিগণে | 
সঙ্গে লয়ে হ্মমনে, চলিলা বিঞ্ুসদনে, 
মানস শ্রীহরি দরশনে। 


চতুর্থ সর্গ। ৩৯ 


পয়ার। 
কৌনশ্বিকাদি বরদ্ধাসহ ব্রন্মলোকে গিয়া । 
আহলাদে প্রফুল্ল সবে শ্রীকান্ত দেখিয়া ।। 
বিফুভক্ত জ্টানিশ্রেষ্ঠ যোগীন্দর-রতন। 
্বেতহীপনিবাসী মহাত্মা যত জন || 
চতুতুর্জ শঙ্খ চক্র গদা পন্প করে| ' 
পাপহীন অফ্টাশীতি সহত্র অমরে || 
অম্মদাদি নারদ সনক সনাতন । 
সুন্দরীগণেতে সেবে শ্রীবিষ্ণচরণ || 
সহত্্র যোজন দীর্ঘে আড়ে সুবিস্তার। 
নানা রত্বে জুশোভিত সহস্রেক দ্বার || 
মুক্ত মণি মাণিক্য মণ্ডিত রত্বাসনে | 
উপবিষ্ট নারায়ণ মহ! হর্ষ মনে | 
ভক্ত-প্রতিপালনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ । 
চাহিয়! ছিলেন হরি সে সবার পানে ।, 
এমত সথয়ে ত্রন্ধা কৌশিকাদি লয়ে | 
উপস্থিত হইলেন 'বৈকুষ্ঠে আসিয়ে | 
সাষীন্গেতে প্রণিপাত করি নারায়ণে। 
চতুদ্ধর যোড়ে, স্তব চতুর আননে | 


অভ্ুত-রামায়ণ | 
বকর নাযারণের অঠৌতর পত নান ভব / 


মিশ্রচ্ছনা | 
জন আর্দ জনার্দন তাঁরণ হে 
জগদীশ যমত্রাস-বারণ ছে। 
জগধাধার নিস্তার কারণ হে। 
জগ শ্জন পালন মারণ হে। 
জয় যাঁদব মাধব বামন হে। 
জয় দু কংসাহ্র নাশন হে। 
যমুনাজলকেলি-কদম্বমূলে। 
বিহারি বিহার কর লীলাছলে | 
নীলগিরিবরে ক্গন্নাথ স্বামী । 
গয়ানুর'উদ্ধার কারণ তুমি | 
দীনবন্ধু অনীথের নাথ হরি | 
গোবৎুস প্রলম্ব ধনুক অরি | 
শ্রীরাম, জামদগ্ন্য দর্গহর। 
রাবণ মাখন সীতৌদ্ধার কর.। 
তুমি অদ্ভুত বামন বালক হে। 
গ্রব প্রন্কাদ উদ্ধার কারক ছে। 
গোপীকান্ত গো-পালক পালক হে! 
বনুনন্দন নন্দ প্রবঞ্চক হে। 
কমঠো ক্রসিংহ বরাহতনু। 


তব নেত্র শধাঁৎখখ অনল ভান্র | 


চতুর্থ সর্থ | $১ 


মান শ্রীপতি শ্রীধারক হে। 
শ্রীমিবাস গোবর্ধন বাহক হে! 
প্রকাণ্ড বিরাট মুরূতি ধারী। 
রমাকান্ত রাধিকা! মানসহারী | 
বৃন্দাবন বিহারী দয়াময় ছে। 
দ্বারকানাথ গোলোক আলয় হে'| 
বৈকুষ্ঠে চতুভূর্জ শ্যামল হে। 
মলহারী সুনির্মল বিমল হে। 
নিত্যানিন্দ চৈতন্যে চৈতন্যকারী | 
চিদানন্দ সদানন্দ হৃদিচারী | 

ধরা স্বর্ণ পাঁতালাদি তব হতে | 
তুমি সর্ধাধার আছ সর্কভূতে | 
আমি দীনা অধীন| রমণী জাতি ॥ 
কিবা জানি নাথ তব স্তব স্তুতি | 
অনন্তের অন্ত শস্তু নাহি জানে | 
সৌদামিনী কি জানে বিহীনা জানে | 
তরুণীকে দিও,নাথ পদতরী। 
নি গুনিধি ক্ূপা করি। 


' * পয়ার | 


“ব্রন্ধার স্তবেতে তুউ কমললেটন। 
স্বাগত সম্তাষি সবে করেন তোষণ| 


৪২ 


_ অদ্তুত-রামারণ। 


পনকলের অন্তর্যাঘি দেব নারায়ণ । 
হিরণ্যগর্ভের প্রতি কহেন তখন। 
কুশদ্ীপনিবাসী যে. কৌশিক ত্রাঙ্গণ | 
তার সহচারী' আদি আর যত জন। 
সাধ্গণ সহ দেহ তীহাদের স্থান। 
থাকিবে সুকুতৃহলে শুনি মম গান । 
পরে কহিলেন হরি কৌণিকের প্রতি। 
দিগন্ধ নামেতে তুমি হও গণপতি। 
চিরকাল মম পুরে বসতি করিয়া । 
হরিনামান্্ত পিবে শ্রবণ ভরিয়!। 
মালব মালতী প্রতি কহিলা৷ প্রীপতি | 
শুন বৈষ্ঠ দ্বিজরাজ আমার ভারতি | 
চিরকাল পত্বীহ হরধিত মনে । 

শুন মম গুণগান থাকি মম স্থানে । 
পদ্মাক্ষের প্রতি হরি কহেন তখন | 
ধন অধিপতি তুমি হও হে এখন | 
বহু ধনে ধনী তুমি হবেধনদাতা। 
তোমাকে করিবে স্তব গণের দেবতা । 
এঁকাস্তিক ভক্ত ধারা মগ্ন মম গানে। 
না শুনে অন্যের গান কর্ণ আচ্ছাদনে। 


॥ দেবন্ব পাইবে ঘবে দেবের মুরতি| ' 


বৈকুষ্ঠে পরম সুখে করিবে বসতি 


পঞ্চম সর্গ| ৪৩ 


ত্রিলোক ঈশ্বর“হরি এই কথা বলি। 
হইলেন উপবিষ্ট তথা বনমালী | 
্বীয়.করে পালন করিয়া,ভক্তগণে | 
,ভ্তু নোক-সহ বাস বৈরু্ঠভুৰনে। 
হরির জীবন ভক্ত ভক্ত আভরণ। 
ভূগুপদচিই্ই হদে করিল! ধারণ |" 
ভক্তবুন্দ লয়ে হ'য়ে অতি সুশোভিত । 
রহিলেন হয়ে ভক্ত-মালায় বোষ্টিত। 
ভক্তের অধীন হরি বেদের বচন। 
দেহি মে অচলা৷ ভক্তি সৌদামিনী কন | 


ইতি অভভুতকাও রামাযরণে বান্ধীকিকৃত কৌশিক্যাদির বৈকুষঠে 
গমন নামক চতুর্থ সর্গ। * * 


পঞ্চম-সর্গ। 


০ 


নারদ মুনি, ল্ীকে শাপ দেন। 
পয়ার। 
বাণাবান্তবিশারাদ যত সিদ্ধগণে। 
কৌধশিকে তুষিলা! সবে হরিগুণগানে | 
০ হেনকালে বিফুপ্রিয়া গরুড়বষ্নে | 
বেষিতা হইয়া সহত্রেক দানীগণে। 


অভুত-রামায়ণ। 


বেত্র করে সহজ্মেক কোটি লোকগণ | 
কমলার অগ্রে পাছে ধাঁয় সর্বজন | 
সুমধুর গানবাঁগ্ভ শুনিতে গুনিতে। 
আইলেন রম রমাকান্তের সাক্ষাতে | , 
্রন্ম/ আদি'দেব আর খধি মুনিগণে | 
দেখি শ্রেষ্ঠ চেড়ীগধ অতি ক্রোধ মনে |. 
তর্জন! করিয়া সবে দূরে সরাইয়। | 
বিষুঃ সন্নিধানে যান হর্ষিত হইয় | 
ব্রদ্মা আদি সবে করি বাহিরে গমন 
নারায়ণে করিলেন বিবিধ স্তবন | 
হইয়াছে আমাদের স্মুচিত ফল। 

এত কছি মাঁন সবে নিজ নিজ স্থল। 


. হেনকালে তুন্বুরু নামেতে ধধিবরে | 


লইলেন কমল! পরম সমাদরে | 

তি 
বিবিধ মুচ্ছ'না বীাযন্ত্রে দিয়া তান| 
স্বরূপ ন্বরবিশেষে রাগরঙ্গে গান । 


অথ তুঘুরুরুত সংগীত । 


ভজ রে মানস সদ! ভজ লক্ষমীনারায়ণ | 
ধরি ধ্যানে হ্ৃদাসনে বনাও“করি সযতন | 


* ধূজ বজ্ান্ুশ পদ, চিত্ত রে চিত সতত, 


হবে চির নিরাপদ, ভাব মুদি ছু-নয়ন| 


, পঞ্চম সর্থ। 8৫ 


শখ চক্র গদা পদ্ম, শোভিত শ্রীকর-পদ, 

যোগির অতি আরাধ্য, সেই নিত্য সত্যধন | 
“বর্ণ নবজলধর, কটিতটে' গীতাঘবর) 
 ক্ষণপ্রভা জলধর, যথা হয় সুশৌোঁভন। 

তুমি নাথ নবধন, আমার হৃদয়ধন্ন, . 

বিনা ঘন কি কখন, দামিনী হয় হুশোভন | 


কৌশিক বিষ্ণুর সহ গুনিলেন গান। 
তুম্বরুর সঙ্গীতে পরমু প্রীতি পান। 
উত্তম বসন আদি রত অলঙ্কার |. . 
গায়কে দিলেন হরি সুখে পুরস্কার। 
হইয়া পরম তু তুম্বুরু তখন | 
বিষ্ুপুব ছৈতে পরে করেন গমন |, 
অবশিষ্ট দেবতী' প্রণমি বিষুপায়। 
“জয় শব্দ রোলাহলে' হইল! বিদীয়। 
কুটীল নারদ দেখি তুতুরু আদর | 
বিষাদসাগরে মগ্ন অতি ছুঃখাত্তর | 
চেড়ীর তাড়নে,.পেয়ে অতি মনস্তাঁপ। 
নক্রোধে নারদ লক্ষী প্রতি দেন শাপ| 
-সস্তানেরে তাড়াইলি রাক্ষণী 'আাচারে। 
শীঘ্র জন্ম লও গিয়! রাক্ষসী উদরে। 


৪৬ 


অদ্ভুত-রামায়ণ,। 


যেমন তোমার দাসী করি অহঙ্কার | 


তাড়াইল বেন্্াঘাত করিয়। প্রহার। 
রাক্ষমী গর্তেতে ভুমি যখন জন্মিবে | ' 
জন্মমাত্র ভূতলেতে তোমাকে প্রোথিবে | 
নারদের শাঁপে কীপে এ তিন সংসার ! | 
্রদ্মাদি অমরগণ করে হাহাঁকাঁর। 

কহে দেবী সৌদামিনী একাক্ষী কমল! | 
দেবর্ষি তাহার সমুচিত ফল দিলা । 


8 


অথ নারায়ণ নারদকে সান্না,করিয়! গান শিক্ষার্থে উপদেশ 


প্রদ্নান করেন এবং গান শিক্ষার্থে দেবর্ষি 
' মানমোত্বর পর্বতে গমন 
করেন। 


. দীর্ঘত্রিপদী। 
অনন্তর মহামুনি, মনে মহা ছুঃংখ গণি 
কহিলেন ধিকৃ ধিক মোরে । 
প্রথমে বিষ্চুকে শাপি। হইয়াছি মহাপাপী, 
শেষে শাপিলাম কমলারে। 
আহা কি দুঃখের কথা, মরুমে রহিল ব্যথা, 
কি কুক্ষণে তুন্বুরু আইল। 
তুম্বুরুর কিবা! দৌষ, ঈর্ধ্যায় করিয়া! রোষ, 
জন্নাবধি কলঙ্গ রহিল | 


গঞ্চয সর্গ | ৪৭ 
কি কারণে চেড়ীগণ, তাঁড়াইল অকারণ 
সে কারণে বিপদ ঘটিল। 

,কি করিব এ জীবনে,যাীর ন| কোন স্থানে 
কান্দি মুনি অধৈর্য হইল। 
নিদারুণ শাঁপ জানি, রম| সই চক্রপাঁণী, 

আইলেন দেবর্ষি সাক্ষাতে । " 
লক্ষী তুফ৷ হয়ে অতি, কছেন মুনির প্রতি, 
কতার্জলিপুটে যোড়হাতে । 
দিয়াছ যে শাঁপ মুনি, অন্যথ| না৷ হবে বাণী) 
কিন্তু এক ভিক্ষ! মোরে দিবে | 
যে রাক্ষসী মুনিরক্ত, পানে হইবে আসক্ত, 
সেই রক্তে মম জন্ম হবে'| 
ল্ষনীর গ্রার্থন! শুনি, স্বীকার করেন মুনি, 
পূর্ণ তব হইবে মানস। 
অন্তর নারায়ণ, দেবর্ষির প্রতি কন, 
আঁমি অতি মৃ্গীতের বশ। 
তীর্ঘব্রত আদি দানে+ততোধিক ফল গানে 
গানে মুক্তি কৌশিক পাইল। 
তানে মানে করি গান, তুমুরু ভক্তপ্রধান, 
, দেখ মৌরে সন্ত করিল 
-মদি শিক্ষা কর গান, মুচ্ছর্গীদি তালমান, 
তরে শুন আমার বচগ | 


পুতত্রাগারদ / 
মানসোতির পর্বতে, যাঁও তুমি মহামতে, 
গানবন্ধু পেচকসদন ! 
করি বু মাদর, , তৌমাঁকে পেচকবর, 
শিখাইবে গান মনোনীভ | 
এত শুনি মহামুনি,  প্রণমিয়া চক্রপাণি, 
' চলিলেন হইয়া ত্বরিত। 
পর্বত মানসোভর, গিয়া দেখে মুনিবর, 
গন্ধবর্ কিন্নর যক্ষগণ | 
গানবন্ধুকে বেত করি বসি চভূর্ভিত, 
গানশিক্ষা করে সর্বজন | 


সপ প্স 


অথ গানবন্ধ গেচকের নিকট মহর্ষি নারদের গানশিক্ষ! ও 
গানবন্ধুর পুর্ববিবরণ শ্রবণ । 
পয়ার | 

গানবন্ধু পেচক দেখিয়া মুনিবরে | 
প্রণমিয়া যোড়করে তোষে সমাদারে | 
উঠি পাস্ত অর্ধ্য দিয়া স্বাগত সস্তাষে। 
কি হেতু মুনীক্্র অন্ত অধম আবামে। 
কি করিব তব প্রীতে কহ মুনিবর। 
তু হয়ে নারদ কহেন অতঃপর | 

+ শুন হে উল্বশ্রেষ্ট মম বিবরণ | 
যেহেভু তোমার গৃহে মম আগম্বন। 


পঞ্চম-বষ্ঠ সর্গ | ৪১ 


গুনিলে আশ্টরয্য হবে সে সকল কথা, 
আসিয়াছি ধদয়ে পাইয়। বড় ব্যথা। 
হুরি দর়শনে মোরা! বৈরুষ্ঠ ভুবনে, 
-এগিয়ছিলাম ভ্রদ্দাদি অমর সর্বজনে। 
হেন কালে লক্ষী আসি গরুড়বাইনে, 
বেপ্রাধাতে তাড়াইল! আম সর্ব্বজনে |" 
ডাকিয় তুঙ্কুরু দ্বিজে করিয়া সম্মানিঃ 
লক্ষমীনারায়ণ শুনিলেন তীর গান। 
তাড়িত হইয়া! মোরা যাই স্থানাত্তর, 
গামেতে কৌশিক দ্বিজ হৈল গণেশ্বর | 
_কৌশিকাদি শুনে তথাুমবরুর গান, 
রন্ধাদি আমরা তথা নাহি পাই স্থান | 
গানযোগে গাণপত্য কৌশিক পাইল, 
আমাদের তপ যোগে কি ফল কলিল। 
অপমানে ছুরখীস্তর হইলাম অতি, " 
তাহা জানি ক্কুপা করি,কহিলা! শ্রীপতি | 
মানসোভর পর্বতে উলুক প্রধান, 
গানবন্ধু নাম ধরে অতি তিমানু। 
যদি তব ইচ্ছা হয় শিখিবারে গান, 
অবিলম্বে যাও তুমি পেচকের স্থান | 
হরিবাক্যে তব স্থানে মম আগমজ, 
হইলাম তব শিষ্য পূরাও মনন | 


৫৪ 


অদ্ভুত-রামায়ণ| 


* যহাষশী গানবন্ধ মুনি প্রতি কন, 


আশ্চর্য্য বতাত্ত মম করুন শ্রবণ | 
ভুবনেশ নামে রাজা ছিল পূর্ববকালে” 
দানশীল নৃপবর খ্যাতি ভূমগ্জল। 

বহু অশ্বমেধ বাঁজপেয় আদি করি, 
সুবর্ণ মাণিক্য মণি দেন দণ্ডধারী | 
হস্তি অশ্ব গাভী কন্া! আদি করি দাঁন, 
বিপ্রগণে তুষিতেন নৃপেন্দ্রপ্রধান | 
কিন্তু এক নিয়ম করিল নৃপবর, 

কেহ না| গাইবে গান রাজ্যের ভিতর 
মম রাজ্যে দেবপক্ষে যে কুরিবে গান, 
সে হবে আমার বধ্য লব তার প্রাণ। 
বেদবিধিমতে বিপ্র দেবতা তুষিবে, 
অন্যথ| করিলে মম বধাহ হইবে । 
মাগধ স্ৃত প্রভৃতি ন্বর্গবেশ্া আদি, 
তাহারা করিবে গান্‌ বান্ভ যথাবিধি। 
এই আজ্ঞা দিয়া রান্জা পালেন পৃথিবী, 
পয়ার প্রবন্ধে কহে সৌদািনী দেবী। 


শা 


পৃঞ্ম-য্ঠ সর্গ। ৫২ 
অথ হরিমিত্রের গ্রসঙ্গ। 
পয়ার | ৪ 
_ ঝাঁজার রাজোতে হরিমিত্ দিজরর, 
শীতৌক-সহিষ্ণ হরিভক্ত গুণাকরু। 
নদীতীরে বিষুমূর্তি করিয়া স্থাপন 
ধৃপ ধূনা দধি দুগ্ধ করি আয়োজন | 
ভক্তিভাবে শ্রীহরিকে পুজিয়। ধীমান্, 
রাগরঙ্গে তালে মানে হরিগুণ গান। 
হরিনাম গান শুনি রাজদূতগণ, 
্রাহ্মণে লইয়! যায় নৃপতি সদন। 
*আমুল বৃতান্ত দত রাজাকে জানায়, * 
শুনিয়া গানের কথ৷ ক্রুদ্ধ নররায়। 
বিবিধ ভঞ্পনা করি হরিদ্বিজবরে, 
৮১458 , 
হরির স্থাপিত সেই শ্রীহরি-মুর 
ডা 
বহুকাল পরে রাজা কপরাপ্ত হন, 
ই 
বনু স্থান ভ্রমণ'করিয়া অতঃপ 
পান খা কু খা কাতর 


অধৈর্ধ্য হইয়! যমে কহিল তখন, 
হইতেছে ক্ষধাঁতি জীবন জাঁলণতম 


৫২ 


অদ্ভুত-রামায়ণু। 


অতি ছুঃখী আমি হই অতি পাপকারী, 


কি করিব লৌথা যাব বুবিতে না পারি। 
ত বিচাঁরকর্ত। কহেন শমন, 
সঙ্ঞানত মহাপাপ করেছ রাজন | 
হরিভক্ত,.হরিমিত্র হরিনামগানেঃ 
আছিলেন মগ্ন বিপ্র নামাম়ৃতপানে | 
হরিয়! সর্ধন্ব হরিমিত্রে ভাড়াইলে, 
হরির স্থাপিত হরিপৃজা না করিলে। 
হরি অর্চনার দ্রব্য তব দূতগণ, 
কতক করিল নট ৰতক ভোজন । 
হরিনাঁধগীনে বাঁধ! দিয়াছ বিস্তর, 
সেই মহাঁপাপে পাপী তুমি দণ্ডধর | 
পাপহেতু স্বর্গগতি হইয়াছে নাশ, 
ভূধর-কোটরে তুমি কর গিয়া বাস 
ূর্ববত্যক্ত মৃতদেহ করিয়] কর্তন, 
মন্বস্তরাবধি থাক করিয়া ভোজন | 
নরক সদৃশ সেই স্বৃত কলেবর, 
নিজ কর্মফলে গিয়া ভক্ষ নৃপবর | 
যে কর্ণ করেছ তুমি হইয়া! নিষ্ঠুর, 
এক মন্বস্তরাস্তরে হইবে কুকুর । 
ধরাতে ভ্রমিবে হয়ে মনুষ্যঘ্বণিত, 
পরে নরদেহ পাবে এ কথা নিশ্চিত । 


পঞ্চম-ফষ্ঠ সর্থ | ৫৩ 


এই মত কহিলেন শমন-ঈশ্বর, 
নৌদামিনী কহে মুনি শুন অতঃপর | 





নথ হরিমিত্রের নিকট পেচকের চিপে নিবেদন ও গানবন্ধুকে 
কই হুরিমিত্র বর প্রদান করেন। 


লঘু ত্রিপদী| * 
শুন অতঃপর, ওহে মুনির, 
সে অবধি মম এখানে বাস। 
হয়ে পেঁচা পাখী, সতত অস্থখা, 
সৃতদেহ ভক্ষি দ্বাদশ মাস ॥ 
কিছু দিন পর, হরিদ্বিজবরঃ 
দেবু-কলের্বর তেজন্বী অতি। 
চাপিয় বিমানে, বিষুূতগণে, 
হুইয়৷ বেত হরিষ মতি ॥ , 
অর্কবর্ণ রথে, যান ন্বর্থপথে, 
পথিমধ্যে মোরে দর্শন করি | 
ভূবন রাজার, সে মৃত্যু আকার, 
সম্মুখে আমার দেখিয়। হরি॥ 
হয়ে কৃপাবান্,  দ্বিজেন্্রপ্রধান, 
জিজ্ঞাসিল৷ মম নিকটে আসি । 
শবের আকৃতি, ভুবন ভূপতি, 
কেন তুমি শব নিন্রটে বসি ॥ 


৫8. * অদ্ভুত-রামায়ণ | 
শবের আকার, আহার তোমার, 


উপক্রম কেন উলুকবর | 
তাহার বচন, সজল নয়নে, 
কহিলাম যু যুগ্লল কর ॥ 
কাহিনী আমার, করিয়া বিস্তার, 
কি সমুদয় দিজেন্্স্থল।  . 
হুইয় অজ্ঞান, তব অপমান, 
করেছিলাম ইহা তাহারই ফল ॥ 
মুত কলেবর, এক মন্বস্তর, 
করিব ভক্ষণ দেবের বাণী। 
্স্তরাত্তরে। কুকুর আকারে, 
জন্ম ধরা'পরে হইবে জানি ॥ 
পাপশেষে তবে, নরজন্ম হবে, 
.দ্বেবের বচন অন্যথা নয়। 
হয়ে একমন, রাঘবচর্ণ) 
হৃদয়ে ধরিয়! দামিনী কয় । 


€ 


পয়ার ॥' 
মম দুঃখ শুনি হরি হয়ে কৃপাবানূ। 
কধিলেন ভয় ত্যজ উল্ৃকপ্রধানু। 
তব অপরাধ ক্ষমা করিলাম এবে | 
ঝুঁকুরের জন্ম তর্ব কভু না৷ হইবে। 


প্চম-ষ্ঠ সর্গ | ৫৫ 
মম প্রসন্নতা হেতু এই ম্বৃতকায়। | 
এখনি অদৃশ্য হবে চিন্তা। কিবা তায় ॥ 
হইবে গায়কশ্রেষ্ঠ তুমি মহাজন | 
নহিবে অন্তু! কভু সত্য এ বচন ॥ 
'গন্ধবর্ কিন্নর য্ষ আদি দেবগণ। 

সকলে শিখিবে গান তোমার সদম ॥ " 
সকলের গুরু তুমি হইবে এখন | 

গানে হবে পাপক্ষয় তুষ্ট নারায়ণ ॥ 
পাইবে উত্তম ভক্ষ, বরেতে আমার | 
এত দিনে ছুংখশেষ হইল তোমার॥ 
এইরূপে কহি বহু অস্নতবচন। 

* হরিপুরে হরিমিত্র করিলা গমন , * 
হরিমিত্রবাক্যে বিষ্ুদূতের সম্মতে | 
সর্ব কউ নষ মম হৈল হেন মতে ॥ 
স্বভাবত বিষুভক্ত দয়ালু হৃদয়। 
বহু অপরাধী প্রতি ক্রোধ নাহি রয়। 
খইরূপে গায়ক হয়েছি মহাশয় । 
কহিলাম আমার বৃতান্ত সমুদয় ॥ 
হরিমিত্র প্রসাঁদে গাইয়। হরিনাম । 
পাইব শ্ীহরিপদ এই মনক্কাম ॥ 
হে নারদ এই মম পূর্বের কাহিঘ্তী। 
শুনিলে পাতকে মুক্ত তরে বৈতরণী। 


৫৩ 


অস্ভুত-রামায়ণ। 


শুনে ভণে আজ্ঞা দেয় আর যেবা গায়। 
সর্ব পাপে মুক্ত সেই বিক্লুলোকে যায় ॥ 
হরিমিত্র উপ্গাখ্যান শুধার আধার 

কহে দেবী সৌদামিনী রচ্মা পয়ার । '.. 


ইতি অদ্ুতকাও রীমাযণেবান্ধীকিনত হরিমিত্র উপাখ্যান না: 
পঞ্চম দর্গ মমাপ্ত। 


সপ্তম-সর্গ। 


পপ ০ 86০ পাশ 


অথ গান শিক্ষা করিয়। নারদের অহঙ্কার ও দচূর্ণ 
পয়ার। 

পুনঃ গানবন্ধু কহে শুন মুনিবর | 

দেবতা গন্ধবর্ব যক্ষ অঞ্দর কিননর | 

ইহার! পিখেন গান'আমার গোঁচর| 

শ্রম করি গান শিক্ষা কর মুনিবর ॥ 

কেবল তপস্যামাত্র তোমাদের ধন| 

গানবিষ্ভ। তপে নাহি হয়'কদাচন ॥ 

পেচকের বাধ্য হয়ে মুনীন্দরপ্রধান| 

উলকে মানিয়। গুরু শিখিলেন গান | 


সপ্তম সর্গ। ৫৭ 


মুনি প্রতি গানবন্ধু কহে অতঃপর | 
লঙ্জা ত্যজি গাঁন শিক্ষা কর,মুনিবর ॥ 
'বিষ্াস্থানে গানে ধ্যানে" ধনধান্যদানে | 
তে স্্রীগমনে লজ্জা ত্যজিবে ধীমানে ॥ 
স্বীয় অন্ত চালন কম্পন হাস্য ভয়। 
নিজা দর্শন অন্যমন এই ছয় ॥ 
অন্য দিকে দৃষ়ি এই সপ্ত দোষ হয়| 
গানকালে বুদ্ধিমান ত্যজিবে নিশ্চয় ॥ 
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দর্শনার্ঘ যে গীড়িত। 
চতুর্বরবধ লোকে গান করা অন্থুচিত ॥ 
বীণাদি বাঁদন বিষ্ভা। নারদ ধীমান্! 
শিক্ষা করিলেন গান সহ তাল মান ॥ 
হইলেন সমস্ত রাগের ভাগকারী। 
শিখিলেন কত স্বর বর্ণিতে না পারি। 
ছত্রিশ অযুত আর ছত্রিশ হাজার | 
ছত্রিশ খতেক স্বরু বিবিধ প্রকার ॥ 
শিখিয়! নারদমুর্নি বহুবিধ গান । 
গন্ধবর্ব কিন্নর সহ অতি প্রীতি পান 
শিক্ষ করি বুহু গান গানবন্ধুস্থান | 
কহিলেন নারদ হইয়! হর্যবানু॥ 
গানে সুপপ্ডিত তুমি হে উুকবর | 
তোমার কপায় গান শিখেছি বিস্তর ॥ 


৫৮ 


অদভুত-রামায়ণ | 


তব প্রীতে কি করিব কহ কাঁক-অরি| 
শুনিয়া উল্‌ককছে যোড়কর করি॥ 
বিধাতার এক দিন "চতুর্দশ মনু 
তদন্তে প্রলয় জানহ ব্রন 
তাবৎ আমার যশ ঘুষিবে সংসার | 
ইচ্ছামাত্র যেন শুভ হয় হে আমার | 
এই বর দেহ প্রভু হয়ে ক্ূপাবান্‌। 
বলিল! তথাস্ত বাক্য নারদ ধীমান্‌। 
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধি অহে খগবর। 
কষ্পান্তরে হইবে গরুড়ু কলেবর ॥ 
বিষ্ণুর বাহন হয়ে মুক্তিপদ পাবে | 
অমোঘ আমার বাক্য অন্যথ| না হবে ॥ 
*মুন্দল হউক তব অহে খগরায়। 
অতএব তুব স্থানে হই হে বিদায় ॥ 
£পর বিদায় হইয়! মুনিবর | 
তম্ুরু জিনিতে যান ঈর্ষা করি ভর। 
দেখিলেন তুত্বুরুর ভবন:নিকট | 
রমণী পুরুষাক্কৃতি অতীব বিকট ।॥ 
ছিন্ননাঁসা ছিন্নকর্ণ হস্তপদহীন ! 
ছিন্নবক্ষ ছিনতুও নয়ন বিহীন ॥ 
অন্ুলি বিহীন কেহ অতি কদাকার | 
দেখি মুনি জিজ্ঞাসেন নিকটে সবার ॥ 


সপ্তম সর্থ। ৫৯ 


কে তোমরা কহ অহে অল্সহীনগ | 
এস্থানে বয়েছ সবে কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি কহে সবে নারদসন্দন | 
তবন্ত অন্পহীন মোরা সর্ব্ন ॥ 
যবে তুমি কর গান অহে'মুনিবুর | 
অঙ্গহীন রাগে মোর! ছিন্নকলেরর ॥. 
তুঘুরুর গানে পুনঃ নিজ অঙ্গ পাই | 
দুঃখের কাহিনী মুনি তোমারে জানাই ॥ 
নারদ করেন বধ বাঁচান তুঘ্ুর 
দেবর্ষি তূমিই ছুখদাঁয়ক ঠাকুর ॥ 
নানা রাগ রাগ্িণী মলামরা সর্বজন | 
অঙ্গহীন হইয়াছি তোমার কারণ ॥ 
এত শুনি নারদ হইয়! ছুঃখমন | 
আপন! ধিক্কারি বহু করেন নিন্দন ॥ 
তথ৷ হৈতে শ্বেতদ্বীপে করেন গমন | 
বিষ্ুকে কহিল মুনি যত বিবরগ॥ 
তব বাক্যে বহু অঁমে শিখিলাম গান | 
তথাপি না হইলাম'তৃন্ুর সমান। 
এত শুনি গারায়ণ নারদেরে কন। 
শুন কহি' মুনিবর আমার বচন ॥ 
গানবন্ধু স্থানে তুমি শিখেছু যে গান | 
তাতে কি হইতে পার তুন্ধুরু সমান ॥ 


৬৩ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 
তুনুরুর সম হতে যদি ইচ্ছা ঝর | 
দৌদামিনী কহে তবে হরিবাক্য ধর | 
, ত্রিপদী| 

অষ্টাশীতি ঘুগ পরে, বৈবন্বত মন্স্তরে, 
যছ্ুবংশে দেবকীজঠরে | 

কফ্নামে ধরা'পরে। জন্ম বসুদদেবধরে- 
লয়ে, বিনাশিব কৎসানুরে ॥ 

দ্বারকাতে মহামতি, যবে করিব বসতি। 
সেই কালে তুমি তথা যাবে। 

এই সব বিবরণ, মোরে করাবে মরণ, 
পরে তব বাঞ্চা পূর্ণ হবে| 

তাবৎ কালের তরে, দেব গন্ববর্ব গোচরে, 
শিখ গান দেবর্ষিপ্রধান। 

সত্য মান মম বাণী, অন্যথা না হবে মুনি, 
এত বলি হরি অন্তর্ধান ॥ 

হরিবাক্যে মুনিবরত প্রণমিয়া অতপর, ' 
বীণস্ন্ধে চলিল৷ সত্বর | 

দেব খষি ভেদজ্ঞন, হরিভক্তের প্রধান, 
গান করি ভ্রমে চরাঁচরণ। 

রারুণ আগের যৃম্য, এর কৌবের বায়ব, 
শান নৈত্য অষ হুয়। 


সপ্তম সর্গ | "৬১ 


ক্র হরিগুণগাঁন। ভরমে মুনি সর্বস্থান," 
পরে গুন মুনি মহাশয়॥ 

(দেবতা গন্ববর্ষকূত, হয়ে সর্বত্র পুজিত, 

* ব্রদ্বলোকে করেন গমন | 

হাহা হুহু নামধর, ছুই গন্বর্ধ ঈশ্বর, 
গায়ক প্রধান দ্রই জন ॥ 

দোহার নিকটে গান, শিখেন খধিপ্রধান, 
হরিগুণগানে সদা রত | 

ব্ন্মকর্তৃক সহুকৃত, হয়ে দেবর্ষি হর্ষিত 
ভ্রমে মুনি নিজ ইচ্ছামত ॥ 


পয়ার। 


বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া মুনিবর | 
তুম্বুকভবনে যান হরিষ অন্তর ॥ 

তথা গিয়! খষীন্দ্র করেন দরশন | * 
রাগ সহ ক্রীড়াসক্ত রাগপত়ীগণ। 

: তাহা দেখি মুনিরা, হয়ে পলজ্জিত| 
সবর্থলোকে চলিলেন হইয়া ত্বরিত ॥ 
পরে বনুকালাস্তরে দেবকীগর্ভেতে | 
বসুপুত্রবূপে হরি জন্মিল! ধরাতে ॥ 
যছুবংশে কুষ্চনামে বিষ্ণু অবতার | 
দ্বারকায় বাঁস করি, কৎসেরে সংহার॥ 


৬২ 


অদ্ুত-রামায়ণ। 


পুর্ব আজ্ঞা অনুসারে নারদ ধীমানু। 
চলিলেন দ্বারকায় হরিসনিধান || 
যোড়করে প্রণমিয়।শ্রীহরিচরণে । 
পূর্ববকথা স্মরণ করান সেই ক্ষণ || . 
শ্বেতঘ্বীপে 'বিষুরূপে অনন্ত-শয্যায়। 
শিক্ষ৷ হেতু গান আজ্ঞা দিলেন আমায় ॥ 
সেই আজ্ঞা হেতু অন্ত মম আগমন । 
এত শুনি হ্ৃউচিতে হাসি হরি কন ॥ 
শুন জান্ুবতী সতী আমার বচন। 
নারদে শিখাও গান বীণার বাদন ॥ 
হরিবাক্যে জানুবতী হরিয বিধানে । 
শিখাইলা' গানবাষ্ঠ বহু তান মানে ॥ 
সম্ব্সর পরে কহিলেন চক্রপাঁণি। 
সত্যভামা স্থানে গান শিক্ষা কর মুনি। 
সত্যভাগায় প্রথমিয়! হরির বচনে। 
বহু গান শিখিলেন তাহার সদরে । 
অতঃপর নারদে কহিল যছ্রমণি। 
শিক্ষা! কর গান গিয়া'যথায় রুত্ষিণী | 
হরিবাক্যে চলিলেন রুক্সিণীর স্থান। 
মুনি দেখি মহাদেবী করেন' সম্মান | 
মুনি প্রতি দ্বাসীগণ কহে অতঃপর । 
গান জান মুনি কিন্তু নাহি জান ম্বর। 


সপ্তম সর্গ | ৬৩ 


গুনি রুক্সিণীর দাসীগণের বচন। 
প্রণমি রুক্সিণীপদে দেবর্ষি তখুন| 
সবরযুক্ত গান শিখিলেন দ্বিবৎসর | 
অপুর্র্ব আখ্যান মুনি শুন অতপর : 
পরে হরি নারদে ডাকিয়া নিজস্থান| 
ভক্তাধীন ভক্তে শিক্ষা দিল! বহু গান | 
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গান শিখি মুনিবর | 
স্বয়ং কণ্ঠে আবির্ভাব হৈল যত স্বর | 
্র্মানন্দ মুনির হৃদয়ে প্রবেশিল। 
ঈরয্যাদ্বেষ দোষ আদি, বিনষ্ট হইল। 
তুম্বুরুর প্রতি ঈর্ষ্যা যে কিছু আছিলু। 
্রহ্ষজ্ঞান প্রান্তে সে সমস্ত দূরে গেল। 
পরে দেবধষি প্রণমিয়া হষীকেশে। 
নৃত্য করি বহু স্তব করেন অশেষে ! 


পারে 


তোটক-ত্রিপদী | 
(প্রভাতী স্থুরে সংগীত) 
জয় দেবকীন্নন,  রুক্ষিণী-রমণ, 
শমন দমন কারক হে। 
জয় যাদব মাধব, পুজিত বাঁসব, 
কেশব কৎস বিনাঁশক হে। 


৬৪ 


মার 


' গিরি গোবধর্ন,.. করে বিধারণঃ 
বিধিমোহন ব্রজবালক হে। 
জয় রাধিকাহদয়। হারী দয়াময , 
মম হৃদয়ভয় হারক হেণ। 


পয়ার। 
স্তবে তু হয়ে হরি খষিপ্রতি কন 
মনোভীফ সিদ্ধি তব হইল এখন| 
অতএব যাঁও মুনি বৈৰুষ্ঠভুবন| 
তুম্বুরু সহিত গানে তোষ নারায়ণ | 
কার্যে মনে বাক্যে করি বিষ্কৃতে ভকতি। 
ধীর ভক্জ গানযোগে তুষিবে শ্রীপতি। 
অস্তিমে যদ্থাণি বাঞ্চ শ্রীহরিচরণ | 
দেবী কহে হরিগুণ গাও ভক্তগণ। 
অতি গোপনীয় এই হরি উপাখ্যান। 
মনুষ্যদুলভ এই গ্রন্থ রামায়ণ |, 
নিরানন্দহারী সর্ব মঙ্গলকারণ। 
জানকীজন্মের এই পুর্ব বিবরণ | 
ভারদ্াজ তব স্সেহে কহি সমুদয় | 
পয়ার ছন্দেতে দেবী সৌদামিনী কয় | 


তি অদভুতকাও রাম্থাযণে বাল্মীকিকত নাবদের গানপিক্ষানামক 


সগ্ুম সর্গ সমাপ্ত । 


০০ 


 অফম-সর্গ? 


পয়ার| " 
সেই সীতা যেইরূপে রাক্ষসীগর্ভেতে। 
রহ্মরক্তে জন্ম স্থিত ধরণীমধ্যেতে | 
যেরূপে ধরণী হতে সীতা সমুখিতা | 
যেরূপে জনক হৈলা৷ জানকীর পিতা । 
তব স্থানে বিস্তারিত করিব বর্ণন। 
ভারদ্বাজ মহামুনি কর হে শ্রীবণ্‌| ' 
হইতে ত্রিলোকজয়ী দশাস্য রাবণ | 
জরাধৃত্যুভয় আদি রাহিত্যকার্ণ | 
তপস্যা অর্পিত মন করি দশানন | 
বহুকাল,করিলেন তপ আচরণ | 
_ তপফলে' তেজ হৈ সূ্য্্ের সমান | 
ত্রিলোক করিবে দগ্ধ হেন লয় জ্ঞান | 
রাবণের তপে তু ভ্রিলোক-কারণ। 
আইলেন ব্রহ্ম! হঘসরথে আরোহ্ণ। 
' অর্ধদেবগণেতে বেষ্টিত প্র়াপতি। 
উপস্থিত রাবদ সম্মুখে হষ্টমতি| 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


ছে রাবণ আসিয়াছি ব্রশ্বা তবস্থান। 
যাহা ইচ্ছা লও বর করিব প্রদান | 
মম বাক্যে তপপ ত্যজ অহে নিশাচর | 
তব তপ তেজে ভন্মপ্রায চরাচরু। 
মনোভীফ সিদ্ধি তব হইবে এখন | 
আমি.বরদাঁতা বর করহ গ্রহণ। 
 সু্্যদৃ্তি হৈতে নেত্রে কর নিবারিত | 
দিব বর লও বৎস নিজ্ব মমোনীত। 
ব্রহ্মবাক্যে ধ্যানভঙ্গ করে দশানন | 
সম্মুখে কমলাঁসন সহ দেবগণ | 
করযোড়ে প্রণমিয়৷ বিরিঞ্চিচরণে | 
দশানন স্তব করে সে দশ আনমনে | 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিনাশ আদি ক্ষয়। 
« তব ছৈতে জীব জন্ম আদি লর লয়। 
দিবারাত্র*চন্দ্ন্ূ্য; তার। গ্রহগণ | 
তব আজ্ঞা পালে সদা “রিয়া ভ্রমণ! 
না জানি ভকতি স্তুতি আমি মূঢ়মতি | 
অজ্ঞ অনভিজ্ঞ তুচ্ছ দিশাচর জাতি 
নিজগুণে যদি নাথ দিল! দরশন | 
হইব অমর, বর কর ছে অর্পণ | 
*্পন্ধযোনি এতশুনি কহিলেন তবে। 
সবর্ব জীব টৈতে অমবঘ। না পাইবে | 


অফম সর্গ| ৬? 


এত শুনি নিজ মনে চিত্তিলা রাবণ । 
ছলে অমত্ত্ব বর করিব গ্রহণ। 

এত ভাবি ব্রন্ধা প্রতি কহে দশানন। 
কপাদানে তবে দীনে কর বরার্পণ। 
দেবতা গন্ববর্ব ষক্ষ রাক্ষন'কিন্নর | 
দানব অনুর পক্ষী রক্ষ বিষ্তাঁধর | 
নাগ পরী ব্যাত্র সিংহ ভন্গুক গণ্ডার | 
হস্তি অশ্ব মহিষ ছাগল রূষ আর। 
ভূত প্রেত পিশাচাদি অপদেবগণে 
কেহ মোরে বিনাঁশিতে ন| পারিবে রখে |. 
আর এক বর্‌ দেহ ্েব পদ্মান.। 
মরিব ইচ্ছিলে নিজ তনয় রমণ ! * 
রাবণের মন মনে বুৰি পদ্াসন | 
হাসিয়া সমস্ত বর করেন অর্পণ | 

সহ দেবগণ পরে হন অন্তর্ধান| * 
বিরচিল সৌদামিনী মধুর আখ্যান। 


্িগ্রদী| 
পাইয়া বিধির বর, মহাঁদর্পে নিশাচর, 
তৃণতুলট দেখে চরাচর| 


করি ভ্রিলোক ভ্রমণ, জিনিধদবদৈত্যগণ, 
হৈল একাধিপ লক্কেশ্বর | 


৬৮ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 


এফ দিন সেরাবণ, দণ্ডঁকারণ্যে গমন 


করি দেখে মহামুনিগণ | 

তগ আচররেে মন  জিনি তপনকিরণ, 
অগ্ি সম দ্বিজ অগণন | 

তবে দেখি দশানন, ভাবে নিজ মনে মন, 

* কেমনে জিনিব মুনিচয় | 

যুবিবারে করি ভয়, পাছে ত্রদ্মহত্যা হয়, 
কৌশলে করিব সবে জয় | 

এত ভাবি ছুরাশয়,। সকলে গর্বে কয়, 

শুন যত মুনি মহাশয় | 

আমি রাজ দশানন,' জিনিয়াছি ব্রিভুবন, 
"সম্প্রতি তোমর| দেহ জয়। 

জয়পত্র লিখি সবে, জয় তবে দেহ এবে, 
সকলের মন্দল হইবে | 

এত শুর্মি মুনির, সকলে সক্রোধ মন, 
রাঁবণের প্রতি কন তবে | 

মোরা যত তপোধন,, * করি ঈশ-আরাধন, 
কি ধনে করিব করার্পণ| 

এত শুনি দশানন, ক্রোধে কম্পে ঘনে ঘন, 
কহে বীর লোহিতলৌচন। 

নিজ হিতে যুদি মন, থাকে তবে সর্ধবজন, 
শীঘ্র মোরে কর করার্পধ| 


অফম সর্ণ 


রাঁবণের কথা শুনি, ভয়ে যতেক মুনি, 
হকলেতে করিল! মমন। 

মোরা হই তপাচারী, ব্রত দিতে নারি, 

, রক্তদানে করি করদান। 

এত ভাবি মুনিগণে রাবণের সমিধানে, 
চাহিয়া লইল| এক বাণ] 

পরে যত তপাঁচারী, বাঁথে নিজ অঙ্গ চিরি, 
রক্তে ঘট করিয়া পূরণ। 

পূর্ণ করি ঘটবর, দিলা রারণগোচর। 
কহিলেন গুন দশানন | 

হয়ে তুমি মদাঁসক্ত,' লইলে মুনির রক্ত, 
এই রক্তে বংশনাশ হবে।' 


মুনিবাক্যে ভীতমনে, চলিল লঙ্কাঁভবনে, 


আশ্চর্য্য শুনহ মুনি তবে | 

নিজ গৃহে আগমন, করি হর্ষে দশানন, 
ডাকি মন্দোনদিরী প্রতি কন। 

শুন প্রিয়ে মন্দোদ্রী) এই ঘট যত্বু করি, 
নিজ ঘরে করহ স্থাপন। 

বিষ হতে তেজস্করে, আছে বস্তু ঘটান্তরে, 
আনিয়াছি মুনির শোনিত। 

ইহা যেন কোন জন, কতুলা করে ভক্ষণ 
ভূমে যেন না হয় পতিত| 


৬৭ 


৭০ 


অভভুত-রামায়ণ। 


করিয়া ত্রিলোক জয়, আনিয়াছি দ্রব্যচ়, 
সযত্বে রাখহ নিজালয় | 

এত শুনি মন্দোদরী, রাখে দ্রব্য যত্তু করি, 
অতঃপর সৌদামিনী বণ | 


অথ মনো দরীগর্ভে সীতার জন্ম ও ধরণীগর্জে স্থাপন । 
পয়ার। 


করিয়। ত্রিলোক জয় রাবণ ছুর্জয় | 
ত্রিলোক বিখ্যাত রাঁজ। লঙ্কায় আশ্রয় | 
দেবতা গন্ববর্ধ ষক্ষ অগ্নরতনয়া | 
আনিল বিস্তর কন্যা বলেতে হরিয়া | 
মন্দর মুমেরু বিশ্ব্য আদি হিমালয় | 
নারী লয়ে ক্রীড়াসক্ত হইয়৷ ভ্রময়। 
পরনারীরত ম্বামী দেখি মন্দোদরী | 
ক্রোধে লাজে সবণাতে ম্রণ ইচ্ছা করি । 
ভাবে সতী পতি যদি হইল অন্তর। 
ধিক এ জীবনে কুলে ছাঁর কলেবর | 
এখনি ত্যজিব প্রাণ আর না রাখিব | 
বিযাঁধিক মুনিরক্ত সমস্ত খাইব | 

«এত ভাবি মন্দোদরী গৃহমধ্যে যায়। 
খাঁইল ঘটের রক্ত মরণ ইচ্ছায় । 


অফম সর্গ। ৭১ 


না হইল মৃত্যু আরো হৈল বিপরীত । 
অগ্নিবর্ণ গর্ভ তাঁর হৈল আচম্বিত | 
বং লক্ষী আসি সেই গর্ভে অবতার | 
গর্ভ,দেখি সতী মনে করেন বিচার | 
কি করিতে কি হইল এ আর কেমন | 
মৃত্যু ইচ্ছা করি হৈল গর্ভের লক্ষণ । " 
স্বামী দেশাস্তরী লয়ে পরনারীগণে 
হুইবে কলঙ্ক অতি গর্ভ দরশনে। 
বসরেক পতিসহ নাহি দরশন | 
আমি সতী গর্ভবতী এ আর কেমন। 
, এত ভাবি চিন্তানলে' দগ্ধ মন্দোদরী। 
নিজ মনে সুপায় চিন্তিলা হুন্দয়ী। 
তীর্ঘছলে কুরুক্ষেত্রে করিয়া গমন | 
গর্ভপাত করি পুন আমিব ভবন | 

এই যুক্তি ভাবি করি রথে আরোহণ | 
. সংগোপনে কুরুক্ষেত্রে করেন গমন] 
যোগবলে নিজ গর্ভ.করি আকর্ষণ | 
ধরাগর্ভে রাখিলেন করিয়া! খনন | 
সরন্বতী-ন্বান সতী করি অতঃপর | 

, নিজ গৃহে চলিলেন হইয়া সত্ব | 

এ কথা প্রকাশ না করিল! ক্ষোন স্থান | 
অতএব গুন মুনি অপূর্ধ্ব আখ্যান। 


গং 


অভুত-রামায়ণ | 


জনক নাঁমেতে এক রাজর্ষিপ্রধান | 
যন্ত করিবারে ইচ্ছা করি মতিমান্‌। 
ধরণী কর্ষণ হেতু লাঙ্গল লইয়া । 
চলিলেন রাজধষি সত্বর হইয়া 
বর্ণের লাঙ্গল করে জনকরাজন | 
যজ্ঞের কারণে ধর করেন কর্ষণ | 
পরমা সুন্দরী এক কন্যা আচম্বিতে | 
সমুখিতা হইলেন লাঙ্গলের সীতে | 
কমলবদনী ফুল্ল কমলনয়নী | 
তড়িত জড়িত বর্ণ হেমলত! জিনি | 
কন্যার জনম-মাত্র অধর-ঈশ্বর | 
করিলেন পুষ্পর্ষডি কন্ার উপর | 
দেখিয়া আশ্চর্য্য কাঁও জনকরাজন | 
চিত্তপুঁভলিকা সম প্রায় অচেতন | 
দৈববাণী হৈল পরে জনকরাজনে | 
হে রাজন্‌ এই কন্তা পাঁল সযতনে| 
জাঙ্জল্যসূর্য্যের সমা, মহা তেজিনী| 
সাবধানে কন্তাধনে পাল গিয়! মুনি 
এ কন্যা, হইতে হবে বংশের উদ্ধার | 
ত্রিজগত-হিতে এই রম্য! অবতার | 
« কিছু অমঙ্গল গব ন! হবে রাঁজন্‌। 
কন্যা লয়ে কর তুমি যতনে পালন | 


অষ্টম সর্ | ৭৩ 


পরে নির্বিিঘ্নেতে কর যজ্ঞ সমাঁপন | 
মন্গল হইবে তব ওহে তপোধন। 
এত বলি ব্রশ্থা হইলেন অন্তর্ধান| 
দৈবরাক্যে জনক পাইলা নিজ জ্ঞান। 
অতি যত্ত্ে কন্যাধনে করিয়। গ্রহণ । 
যজ্ঞকার্য্য বহুব্যয়ে করি সমাপন | 
কন্ত! লয়ে নিজালয়ে করিল গমন | 
পত্বীর নিকটে কন্া৷ করিল! অর্পণ | 
অপুন্রা আছিলা সেই জনক-রমণী | 
জানকী পাইয়! সুখী হইলেন ধনী । 
লাঙ্গলের সীতে জন্মহেতু নাম সীতা | 
* হইল জানকী নাম জনকপালিতা |. ' 
জানকীজন্মের এই পূর্র্ব বিবরণ 
ভারদ্বাজ বিস্তারিত করিল! শ্রবণ। 
যেই জন গুনে সীতা-জন্মবিবরধ | , 
সকল পাতকে তরে সেই মহাজন | 
শুনে কিম্বা,ভণে যেই জন এ আখ্যান। 
'ভব ফীস খণ্ডে তার কৃতু নহে আন। 
স্থির লক্ষী তীর গৃহে*করেন বসতি । 
হরিপদে মতি অন্তে বৈকুষ্ঠেতে স্থিতি | 
এই গ্রন্থ পাঠে, সর্ব পাপ বিমৌচন। 
দামিনী মধু কাব্য করিলা রচন। 


ইতি দ্ভুতকাও রামায়ণে বাল্দীকিককত মীতোৎপত্তি নামক ' 
অষ্টম সর্গ সমাপ্ত । 





' নবম-সর্গ। 
অধ ভীমের সহিত সীতার বিবাহ ও পরগুরামের দর্পচ্ণ। 
লঘু ত্রিপদী | 
জানকীর সহ, রামের বিবাহ, 
দিয়া সবে অতি সুখী | 
রাজা দশরথ, পূর্ণ মনোরথ, 
দৌঁখ বধু শশীমুখী। 
কিবা রূপখানি, ' জিনি সৌদামিনী, 
: রাম জলধর প্রায়। 
আহা কি মিলন, না হয় তুলন, 
_ অতুল তুলনা তায়। 
জনক রাঁজন, অতি সুখী হন, 
আনন্দে সপন ঘন | 
বৈবাহিক স্থান, রত পাইয়া সম্মান 
দশরথ নুখী হন। 
$পর রায়, হলেন বিদায়, 
জনকের আজ্ঞামতে |. 
জনক রাজন, দিলা বহু ধন, 
যৌতুকাচরণ মতে | 


নবম অর্গ | ৭৮ 


দাস দাসীগণ, বাদ্য অগণন, 
অশ্ব গজ রথ আছি। 
, দিলা অপ্রমিত, কি ক্ব বর্ণিত, 
নাহয় তার অবধি 
পরে এইরূপ, দশরথ ভূপ্‌, 
বিদায় জনক স্থান| 
মহা সমারোহে, যান নিজ গৃহে, 
দশরথ মতিমান্‌। 
কোঁশল রাজন, লয়ে পুন্ত্রগণ, 
লয়ে বধূ চারিজনে | 
হৃুখ নাছি শেষ, যান নিজ দেশ, 
দামিনী ত্রিপদী ভথে | 


সস 


পয়ার। 
পরে গুন ভারদ্বাজ মুনি মহাশয় | 
* পথিমধ্যে যে ঘটন হৈল সমুদয় 
শ্রীরাম বিবাহ কথা আঁ্চর্যয শুনিয়া | 
পথিমধ্যে জামদগ্্য ছিল! দাণ্ডাইয়। | 
জামদগ্ন্য দেখি 'দশরথ অতি ভীত | 
'কি জানি কি অম্গল ঘটে আচুষিত। 
এত ভাবি শ্রীরামের প্রতি রাজ! কন। 
শ্রীরাম নামিয়! রাঁমে করহু বন্ধন । 


অদ্ভুত-রামায়ণু। 
পিতৃবাক্যে রথ হৈতে নামি রধুবীর | 
পরশুরামের পদ বন্দিলেন ধীর | 
জিজ্ঞাসিল। রঘুপতি রামের কুশল | 
তব দরশনে অদ্য নয়ন সফল।  ' 
তব-প্রীতে কিবা! আজ্ঞা হয় মুনিবর | 
পালিব ছে তব আজ্ঞা ধরি শিরোপর | 
শ্ীরামচন্দ্রের সে মধুর সম্ভাষণে। 
্নতাহুতি সম জামদগ্ন্য স্বলে মনে। 
মম আগমন প্রশ্নে তোমার কি কাজ) 
বীরত্ব করেছ নাকি মিথিলার মাঝ | 
দেখিব বীরত্ব তব অন্য এই স্থান | 
না পারিলে সমুচিত করিব বিধান | 
ক্ষত্রিয় অন্তক যমসম মম ধনু । 
ধর হে ক্ষত্রিয় দশরথ-অঙগজন্ু | 
গু দিয়! টক্কারিয়া শরের সন্ধান | 
যদ্যপি পারছে বীর হইবে কল্যাণ । 
ইহাতে হারিলে সমুম্িতি ফল পাবে। 
জানকী প্রভৃতি রত ধন হারাইবে। 
পরগুরামের বাঁক্যে কহেন স্ত্রীরাম। 
ক্রোধ ত্যজি,মুনিবর করুন্‌ বিরাম। 
এমত বচন তব উপযুক্ত নয় | 
তব ক্রোধে রক্ষা পাওয়। মম সাধ্য নয় | 


নবম সর্গ / 


ইক্ষাকুবংশের"আমি নহি কুলা্গার | 
ঘ্িজের সাক্ষাতে করি বীর্ষে্র প্রচার | 
রামবাক্যে জামদগ্ন্য কহেন তখন | 
ছলবাক্য ছাড় ধনু কর হে গ্রহ | 
বারধার পরগুরামের বাক্যানলে। 


শ্রীরামের স্িপীচিভ অগ্রিসম স্বলে | . 


হস্ত পাতি শ্রীরাম চাহিলা ধন্ুঃশর | 
ক্রোধে জামদগ্ন্য ফেলি কহিলেন ধর! 
লক্ষ দিয় রাম ধন্ধু ধরি বাম করে | 
চিরুকে চাপিয়। গুণ দিলেন সত্বরে | 
পরে টঙ্কারিয়। শর পূরিয়া সন্ধান | 

* পরশুরামের প্রতি ক্রোধে রাম চান। 
জামদমর্য প্রতি কহিলেন ভগবান্‌। 
ক্ত্রিয়গণের মধ্যে তুমি বলবানৃ। 
সেই অহঙ্কারে মত সদা নিজ মনে 
সে দর্প তোমার চূর্ণ হৈল এত দিনে | 
* অতএব মঘ রূপ কর দরশন। 
পাইবে পরম জ্ঞান মুনীন্নন্দন| 
এতবলি বিশ্বরূপ করিল! ধারণ । 
দামিনী পয়ার ছন্দে করিল রচন | 
খরিলা বিরাটমূর্তি রাম রঘুবর 

বর্গ মর্ত্য পাতাল যুড়িল কলেবর | 


রর 


৭৮ 


অদ্ভুত-রামারণ | 


পাতা চরণ ধরা হইল ভর 
বর্গেতে মস্তক নেত্র চত্র দিবাকর | 
অষ্ট বনু নুবধ্গ্রহ রুদ্র সাধ্যগণ | 
ইন্দ্র যম বরুএ কুবের হুতাশন | 
উনপঞ্কাশত্ বায়ু.পিত খষিগণ 
চতুর্ধেদ ছয় খতু নদী অগণন | 
্র্মা বিষণ শিব শিবা প্রতি লোমে স্থিতি | 
্ন্ধাওড উদর-ভাও বিরাট-মুরতি | 
ভ্রিজগত রাম অঙ্গে করি দরশন। 
জামদগ্ন্য ব্রনজ্ঞান পাইল! তখন| 
শ্রীরামের ত্যক্ত সেই শরের চীৎকারে | 
হতজ্ঞানে জামদগ্ন্য ছিল ধরা”পরে । 
চেতন পাইয়! দেখি বিরাটমুরতি | 

* ব্রন্মজ্ঞান লাভে রামে আরস্তিলা স্তুতি | 


শীত। 
কে জানে হে দেব, “মহিমা তোমার, 
তুমি হে সর্ব কারণ 
ত্রিলোক তারণ,  হ্ৃজন পালন, 
প্রলয়ে তুমি বিনাশন। 
তুমি হে কেশব বিরিষি বাঁসব, 
শঙ্কর রাঘব বামন। 


নবম সগ। 


তুমি হে অন্নদা কমলা সারদা, ৃ 


জাহুবী মোক্ষদা কারণ। 

ধরণী উদর, মন্তক অধ্বর, 
পাতাল তোমার চরণ, | 

রবি বৈশ্বানর,.. আর নিশাকর, 
এই তব তিন নয়ন। , 

হে ত্রিতাঁপহারী, হে ত্রিগুণধারী, 
মুরারি শমন শাসন। 

রাখ শ্রীচরথে। . এই দীনা জনে, 
দামিনী লইল শরণ 


জামদগ্যকৃত তব । * 
খব্ব চৌপদী। 
' জগৎ আধার, ত্রিজগত সার, 
নিস্তার কারী, শ্রীহরি। 
না চিনিয়ে তোমা) না জেনে মহিমা, 
করেছি উপম্ন, মোহেতে ভরি | 
আমি অতি দীন, ভজন বিহীন, 
জানিয়ে অধীন, করছে ক্ষমা । 
জগত জনক, জগত পালক, 


দীন নিস্তারক, জানিহে তোমা. 


৭৪ 


৮০ 


অভুত-রামায়ণ। 

ছাড়িয়া ছলনা, কুরু 'মে করুণা, 
বঞ্চনা কোর না, তনয় দীনে। 

ওহে সব্ধবাপার, কাতরে নিস্তার, 

কুরু এই বার, গতিবিহীনে। 
পয়ার| 

এই রূপে বহু স্তব করি বীরবর | 
কৃতাঞ্জলিপুটে পড়ে ধরণী উপর 
পরশুরামের স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম। 
ধরিলেন নিজ রূপ নেত্র অভিরাম। 
শ্রীরাম কহিলা শুন জীমদগ্ন্য বীর | 
ইন্দ্রলোকে গিয়া নিজ চিত কর স্থির। 


রঘুবীরবাক্যে স্থির করি নিজ মন| 


' আজ্ঞামাত্র জামদগ্র্য করিল গমন | 


ইন্দ্রের নিকটে গিয়া করিলেন স্থিতি | 
নিরবার্ধ্য অবশ অঙ্গ সদা ছুংখমতি | 
নিস্তেজ নির্শদ দুর্ধথি করি দরশন ।' 
বহরান্তে পিতৃগীণ জাঈদগ্ল্যে কন। 
বিষ্ুস্থানে পরাজয় হওন কারণ। 

কি কারণে বস তব সদ! ছুংখমন | 
সর্ব সারৎসার হরি ত্রিলোকগ্রধান | 
নকলের আদিকর্তা প্রভু ভগবান । 


, নবম অর্থ। ৮১. 


হথজন পালন লয় আদি তিন গু4| 
সকলের বীজ হরি নিগুণ সঙ্গ । 
নার স্থানে পরাজয়ে কি*লজ্ৰা তোমার । 
অর্তএব শু বাপু কহি গ্রতীকার| 
বধুদর নামে নদী তীর্থের প্রধান । 
তপাচার কর গিয়! তাহে করি ন্নান।' 
তেজদ তীর্থের নাম পুণ্যতীর্ঘবর | 
তাহে মানে পাইবে তেজন্বী কলেবর | 
তোমার প্রপিতামহ ভূগু মুনিবর। 
দেবতার পরিমাণে এক যুগান্তর | 
করিয়াছিলেন তপ সেই তীর্থবরে ! 
অতএব বৎস তুমি যাও তথাকারে। 
পিতৃলোকগণের বচন অনুসারে । 
সত্বরে চলিলা রাম সেই বধূসরে | 
তথ গিয়) নান দান করি মুনিবর | 
পাইলেন তেজন্বী পূর্ব্বের কলেবর। 
এই গ্রন্থ যেই জর্ন শুনে কিঘ! ভণে | 
সর্ববপাপে মুক্ত, যায় বৈকুষ্ঠভুবনে | 
এইরূপে রামুচন্দ্র জানকী লইয়া । 

, মুহাঁনন্দে উত্তরিলা অযোধ্যায় গিয়া। 
সৃত মাগধ বন্দি করিছে বনাঁন। 
দেবতা তেত্রিশ কোটী করিল স্তবন| 


২ অনুত-রামায়ণ| 
পুষ্প বরিষণ হয় শ্রীরাম উপর 
দেবী কহে কুরু কপ করুণাসাগর | 


ইতি অভ্ভুতকাঁও রামায়ণে বা্দীকিকত জামদৃগ্য-বিশ্বরূপদর্শননামক 
নবম সর্থ নমাপ্ত। | 


দশম-সর্গ। 


পপ 03 ও 


শ্রীরামের বনে গমন ও সীভাহরণ। 
ত্রিপদী| 
* অদ্ভুত কাহিনী, শুন অহে মুনি, 
ভারদ্বাজ মহাশয় | 
রাম গুণসেতুঃ পিতৃ আজ্ঞাহেতু, 
করেন কাননায় | 
ভরীরাম ধান্ুকী, “' লক্ষণ জানকী, 
সহিত দণ্ডক বনে। 
গোদাবরীতীরে, ূর্ণের কুটির, 
রহিলেন তিন জনে | 
'্বগের শিকারে, থাকি তথাকারে, 
শ্রীরাম কৌতুকি অতি। 


দশ্ম সর্থ | ৮৩ 


কিছু দিন তথা, সহ ভ্রাতা সীতা, 
রুহিলেন রঘুপতি ! 

রাক্ষস রাজন, , ঈশাস্য রাবণ, 

' , কালগাশে বন্ধ হয়ে। " 

মুঢ়তা প্রকাশি, গোঁপনেতে আসি, 
লইল সীতা হরিয়ে | , 

সন্্যাসীর বেশে, ধরি তাঁর কেশে, 
লঙ্কাতে প্রবেশ করে। 

অশোক কাননে, অতি সঙ্গোপনে, 
রাখে সীতাঁধন হরে | 

শ্রীরাম আসিয়ে, সীত। ন৷ দেখিয়ে, 
পড়িলেন ধরা”পরে | * 

অনুজ লক্ষাণ, করান চেতন, 
মুখে জলার্পন করে। 

রাঁম-নেত্র-জলে, জন্মিলা নে স্থলে, 
নামে বৈতর্ণী নদী। 

নেত্র বিতরণ, ,. জলের কারণ, 
পাইলেন ্েঁ উপাধি | 

সেই জলে সমান, তর্পন বিধান, 
হেতু" তরে পিতৃগণ | 

" হেতু বৈতরণী, * নাম বৈতরণী, 

ছি-অর্থ সেই কারণ। 


৮৪ 


অদ্ভুতস্রামায়ণ | 
পর্ধ্বত জন্মে বিস্তর | 
মুনীজ্র রতন, কর হে শ্রবগ। 
যাহা.ছৈল অতঃপর |, | 





গধ স্থত্রীবের' নিকট শ্রীরামেয সখ্যতাকরণ জন্য গমন ও হনুমানের 


নিকট চতুভুজ রূপ প্রকাশ । 
পয়ার | 

চলিলেন রামচন্দ্র সহিত লক্ষণ | 
করিতে স্ুগ্রীব সহ মিত্রতাবন্ধন | 
সুগ্রীব কপীন্দ্র করে খ্যমুকে বাঁস 1 
উপনীত রাম সনে মিত্রতাঁভিলাষ | 
রালিভয়ে সুগ্রীব করিয়া পলায়ন । 
খাষ্যমুকে বাস সহ কপি পঞ্চজন | 
বৃক্ষবলক পরিধায়ী বীর ছুই জনে ।' 
দেখি উপজিল ভয় হুত্ীবের মনে, 
বালির প্রেরিত চর করি'অনুমান | 
ভিক্ষুক-বালকরেশে বীর হনুমান। 
করিলেন গমন শ্রীরাম বিস্তমান। 
দেবী কহে হনুমান হও সাবধান | 
কে তুমি বনিয়া,হনূ দাঁড়াল সম্মুখে । 
ুর্বরূপ না দেখি বৈকুঠঠরূপ দেখে | £ 


দশম সর্গ | এ 


চতুর শগ্থক্র গদা! পদ্ম করে | 
মাণিক্য কিরীট শিরে কিবা শোভ| করে। 
বনমাল! দোলে কিবা উরস ইপর | 
'শ্রীবৎস কৌস্তভ তছুপারি দীন্তিকর। 
গীতাম্বরধারী বর্ণ জলধর-জিনি,| 
মারদা কমল! পার্শে স্থিরা সৌদামিনী | 
লক্ষ্মণ অনস্তরূপে সহত্র ফণায়। 
আতগপত্রধারী পরমাত্বার মাথায়। 
ন্মপুত্র সনক সনন্দ সনাতন | 
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ। 
পিতৃ খষি গন্ধ কিন্নর বিষ্ভাধর | 
সকলে বেষ্টিত কিবা বূপ মনোহর | 
ভূচর খেচর নর আদি নাগগণ | 
সকলে সাদরে সেবে শ্রীবিষ্ুচরণ | 
তেজন্বী সহত্র সুর্য্যসম কলেবর | 
শত চন্দ্র জ্যোতির্শয় বদন সুন্দর | 
'বিষ্ুর দেখিয়া! রূপ হনুর বিস্ময় 
অতুল রূপমাধুরী তুলনা! না হয়। 
রূপের সাগর হরি সম পাঁরাবার | 
সারদা কমল] তাতে তরঙ্গ সঞ্চার | 

' মে রূপ-জলধিজলে হর নয়ন | 
ডুবিল, তুলিতে যুক্তি কর হে এখন | 


অদ্ভুত-রাময়িণ। 


যার প্রবন্ধে দেবী সৌদামিনী বলে। 
ডুবিল নয়ন-মন ও রূপসলিলে। 


ডুবিলে জলধিজলে নষ্ট হয় প্রাণ । 
ও জলে ডূবিলে ত্রাণ অবশ্ঠ নির্বাণ | 


অথ হনুমানের নিকট নারায়ণ সাংখ্যযোগ কহেন। 
পয়ার | 

পুনঃ নেত্র নিমীলন করি হন্মান | 
দেখিয়া অপূুর্বব রূপ পান দিব্যজ্ঞান। 
করযোড়ে স্তব হন করেন তখন। 

তুমি ব্শ্মা তুমি বিষ তুমি পঞ্চানন | 
প্রক্কতিপুরুষ তুমি তুমি ত্রিভুবন। 
'জলম্থল স্থাবর জম জীবগণ | 
প্রাণরূপে প্রাণীমধ্যে তব অধিষ্ঠান | 
কি জানি হে তব স্ততি বানর অজ্ঞান | 
কুপা করি দেহ নাথ নিজ পরিচয়। 

কি হেতু আগত দীনগণের আশ্রয়। 
সুীব কপীন্দ্র এই পর্বত-ইশ্বর | 

তীর স্থানে থাকি মোরা পঞ্চটী বানর। 
দবিভুজ ধুকধারী করি দরশন। 
বানি-চর ভাবি: ভয়ে সুত্রীব রাজন। 


* দশম সর্গ| ৮৭, 


পাঁঠাইলা আমারে জানিতে সেকারণ| 
হেথা আদি অন্তরূপ করি দরশন। 
'মহেন সামান্ তাহ! জেনেছি নিশ্চয়| 
তুষ্ট হয়ে যাই দাসে দিলে পরিচয়। 
করপুটে সম্মুখে দাঁগডাল হনৃমান | 
কি আশ্রর্য্য এ প্রকার কপ্পনা বিধান। 
ভাবিলেন হন, রাম আমার সদন | 
কহিবেন যোগকথ। ব্রদ্ম- ! 
কহে সৌদামিনী ওছে রাম রঘুমনি। 
তরুণী-তরণে দিও চরণ-তরণী | 

' এই গ্রন্থ যেব! শুনে অথবা যে ভণে | 
কৃপায় তাহাকে স্থান দিও শ্রীচরণে ॥ 


ইতি অভ্ুতকাও রামায়ণে বালপীকিবত শ্রীরামের চতুভু'জ রূপদর্শন 
নামক দশম সর্গ সমাপ্ত । 


সদ 


একাদশ সর্ম! 
অথ হনুমানৈর নিকট শ্রীরামের ত্রন্মজ্ঞান কথন । 
পয়ার। 

ভক্তিমান্‌ হনুমানে করি দরশন | 
নারায়ণ ব্রহ্মজ্ঞান কহেন তখন | 
যে প্রশ্ন করিলে মনে পবননন্দন | 
মনোযোগে যোগবাক্য করহ শ্রবণ 
গোপনীয় কথ! এই দেবে অবিদিত ! 
তোমার নিকটে অন্ত কহিব নিশ্চিত | 
বহু বহু বিপ্র প্রাপ্তে এই ব্রন্মজ্ঞান | 
বরহ্মরূপে ব্রক্মলোকে পাইলেন স্থান | 
্রন্মবাদী লোক নহে.সংসারে আসক্ত | 
এ অপূর্ব, জ্ঞানীমাত্রে মায়াপাশে মুক্ত | 
গোপনীয় সেই কথা যোগী অগোচর | 
ভক্ত জানি কহি অন্ত তোমার গোচর | 
আত্মা নামে ব্রহ্ম তিনি দ্বিতীয় রহিত। 
'নিরমল নিত্য সুম্বম বিবেক বর্জিত | 
সকলের অন্তর্যামি প্রাণরূগী হর | 
সেই ব্রহ্গ প্রক্কৃতি কালাগ্নি রূপধর। 


একাদশ সর্থ | 
তেজোময়রূপ ব্রদ্ম বেদের বচন | 


সেই ব্রন্ষজ্ঞান প্রাণ্ডে জ্ঞানির মোচন | " 


বিশ্বমংসারাদি এই ব্রহ্ষের অধীন । 
ব্রন্মেতেই জনমিয়া ত্রন্থে হয় লীন। 
এই ্রত্ষ মীয়াধীনে করেন স্বজন | 

দ্ধ কতু আপনি সংসারি নাহি হন| 
অপরেও সংসারী করিতে নাহি চান | 
কার্য্যফলে কর্ণলাভ বেদের বিধান। 
এই পরমাত্মা কর্তা ভোক্ত। নাহি হন| 
নছেন পুরুষনারী মায় প্রাণ মন। 
পরমার্থ কেবল চৈতন্য রূপধারী | 
চিদানন্দময় সাধুগণ সহকারী | 
আলোকান্ধকারে ভেদ যেরূপ প্রকার | 
বিশ্বে ঈশে তাদৃশ জানিবে সারোদ্ধার | 
আতপে ছায়াতে যথা আছয় প্রভেদ্। 
প্রভু সহ প্রপঞ্চের সেরূপ বিচ্ছেদ । 
ধাহাঁকে'.অজ্ঞাত হেতু নিরাননা লোক। 
বিকারী পাতকী ফ্রেশী পায় রোগ শোক 
সে ধনে বঞ্চিত লোকে মুক্তি নাহি পায় 
ফিরিয়। ঘূরিয়া জনমবভ্যুপথে যায়। 

, জীবন্ম্ত মুনিগণ বিকার বিহীন। 
সদানন্দময়, নহে সুখদ্রঃখাধীন। 


৮৭ 


8৯ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


পরমার্থ সত্য তিনি দেখেন আত্মায় | 
ঈশ্বর অজ্ঞাত জীব জন্মসবত্যু পায়। 
ধাহাকে না'জেনে জীব হয় হতজ্ঞান। 
কর্তারূপী দেখে আত্মা! সকল প্রধান।' 

ইখী সুখী রশ স্কুল ভাবে আপনারে | 
নানা চিন্তা জনগণে চিভ্তারোপ করে। 
এ হেতু সৎসারি লোক মাত্রেই অজ্ঞান 
অন্য জ্ঞান ছেতু হয় অজ্ঞান বিধান । 
অহঙ্কার যোগে পরমাত্বা ভগবান্‌। 
কর্তা মানি আপনাঁকে করেন বাখান। 
চিরস্থায়ী প্রকৃতিকে ত্রহ্মবাঁদীগণ | 
অব্যক্ত কারণরূপে করেন ভাবন। 
মায়! প্রকৃতির সহ সম্পর্ক কারণ। 

, সর্বব্যাপী আত্ম! আত্বে হন বিন্মরণ | 
আপনাকে নিত্যব্রন্ধ না করেন জ্ঞান। 
সে কারণে আত্মভিন্নে আত্মজ্ঞান পান। 
সেই জন্য ছুঃখাছুইখ জন্মে নিজ মনে | 
সেই ভ্রান্তে পড়িলে রাষ্াদি দোষ আনে। 
কার্য্যমবাত্রে পাঁপপুণ্য জ্ঞানরূপ দোষে । 
বিবিধ যোনিতে জন্ম লভয় মানুষে। 
বস্তুত অভিন্ন দোষহীন সর্বব্যাপী | 
এক আত্মা মার়ীযোগ্ে.ভিন্ন ভিন্ন রূগী। .. 


একাদশ সর্গ | ১১ 


অতএব জ্ঞানীগ্নণে পরমার্থধনে | 
অদ্বিতীয় সত্যব্রন্ধ মানে ব্রহ্ষজ্ঞানে | 
অব্যক্ত প্রন্কৃতিরূপ যেই মহমায় | 
তিনিও আছেন আতা আশ্রয় করিয়া । 
বেদের বচন ইহা জানিবে.নিশ্চয়। 
ধূমযৌগে আকাশ যেরপে কান হয়| . 
সেই মত অন্তরের বিকার কারণ। 
আত্মারূগী ঈশ্বর মায়াতে লিপ্ত হন। 
স্ফটিক যেমন নিজে নির্মল বরণ। 
অন্য দ্রব্য নহযোগে হয় বিবরণ | 
সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃতি সহ যোগে । 
নানারূপে নান! স্থানে মায় অনুরাগে | 
জ্ঞানী জ্ঞানম্বরূপ কহেন এ জগত | 
চৈতন্স্বরূপ আত্মা স্বভাব-বশতঃ& | 
কাঁলাদি ব্যাপক সেই পুরুষ নিগুণ। 
ভরান্তগণে অর্থভাণে ভাবেন সগুণ। 
* যেরূপে রক্তিকা ব্যধধানে স্ফটিকের | 
বিভিন্ন বরণে মিশি হয় বর্ণফের | 
সেরূপে ঈশ্বর অন্য বস্ত ব্যবধানে | 
তদ্ধর্থে আক্রান্ত হন মানবের জ্ঞানে | 
শঅতএব আত্ম! নিত্য শুদ্ধ সর্ববগত ] 
নির্বধিকার নিরাকার বচন শীস্্তঃ | 


৯২ 


অদ্ভুত-রামায়ণ 


মোক্ষেচ্ছুক ব্যক্তিদের উপাদেয় ধন| 
অনুমেয় শ্রুতিতে শ্রোতব্য তিনি হন | 
সর্ধবভৃতে আত্মা যিনি করেন দর্শন | 
আত্মাতেই সর্বভূভ করেন গমন। 
সেই কালে তিমি ব্রদ্ষপদে লীন হন। 
অন্যথা ন! হয় কভু বেদের বচন | 
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশ্রিত হইলে 
সমাধিস্থ হয় জীবগণ মেই কালে। 
ব্দ্মেতে মিশিয়। তিনি ব্রন্মরূপী হন। 
নিশ্চয় জানিবে ইহা পবননন্ম | 

যে জ্ঞানির হদে সর্ব্ব কাম ত্যক্ত হয়। 
ব্রন্মরূপে ত্রহ্ষপ্রাপ্ত সেই মহাশয়। 
আত্মা সত্যরূপে ভাঁবে যেই মতিমানৃ। 
আজগৎ মায়! কার্বযরূপে করে জ্ঞান | 
যেই কালে ব্রহ্মজ্ঞানী চিদানন্দ হন | 
শিবরূপে খাত তিনি বেদের বচন | 
মায়ারপ ব্যাধিতে হইতে পরিত্রাণ | 
একমাত্র ওষধ কেবল ব্রন্ষজ্ঞান। 
যেরূপে সমুদ্রে মিলে নদনদীগণ | 
জ্ঞানিগ্ণ সেইরপে ব্র্দপ্রাণ্ি হন। 
একমাত্র ব্রহ্ম মত্য অনিত্য সকল। 
্র্ষজানপ্রান্তি বিন। জীবন বিফল| 


একাদশ মর্গ | ৯৩ 


জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানারত কারণ | 
পরিত্যক্ত স্মলোকে নিনানীয় হন| 
'্ঞানরপ ত্রন্ম নিত্য সতত নির্খল। 

অজ্ঞান তমসীরূপ জানিবে কেবল | 
বিজ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্ম হন সুপ্রকাশ। 
অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞনিদীপে করে নাশ'। 
জানন্বরূপ ব্রহ্ম হন বেদান্তের সার। 

তব ন্সেছে কহিলাম পবনকুমার | 
্হ্মপদার্ঘেতে মন হর্য্যরূপে স্থিতি | 
তাহাকেই যোগ কছে শুন মহামতি । 

যোগী হৈতে জ্ঞান জন্মে জ্ঞান হৈতে যৌগ | 
যোগীজ্ঞানিদের নাহি কোন আত্র যোগ। 
যোগী যাহা যোগে পান জ্ঞানি পান জ্ঞানে | 
জ্ঞানি যাহ জানে পান যোগি পান ধ্যানে! 
যোগ) জ্ঞান, দুই তত যুক্ত যেই জন। 
 তত্বজ্ঞানি হন তিনি বেদের বচন | 
যোগজ্ান হইডেঃবঞ্চিত নরগণ। 

এর্ষ্য মাতিয়া হয় আত্মবিম্মরণ | 
জ্ঞানহীনগণ তমাচ্ছন্ন হয়ে রয় 

নিশ্য় জানিবে বন পবনতনয় | 

সর্বব্যাপী অতীব বৃহ খেই জান | 
যোগযুক্ত লোক তাহা দেহান্তেতে পান | 


৯৫ 


অভুত-রামায়ণ| 
লর্বলোকপ্রমিদ্ধ যে পরম ঈশ্বর | 
মকলের আত! বর্বরপী মায়াধর | 
সকল ন্বরূপ আমি সর্বব-রসযুত। 
সকলের ইচছাময় জাত সর্বতৃত | 
আম নিত্য জরামৃত্যু না হয় আমার | 
হস্তপদহীনে কর্ণগতি চমতকার | 
চক্ষুকর্ণ হীনে দেখিশুনি এ মংসার | 
কলের অন্তর্যামি আমি নির্ব্বিকার। 
আমাকে ন| জানে কেহ আমি জানি সব। 
আদিময় বলি জাঁনি করে অনুভব | 
ছ্বভাবতঃমায়াশৃন্ত আমি অগোচর | 
মকল কারণ' আমি মাহিক দোসর। 
সর্ব বেদে আমি আমাতেই সর্ধববেদ| 
'না জানিয়া মুঢগণ ভাবয প্রভেদ। 
গৌঁপমীয় আমি করি সবাকে প্রেরণ | 
পর্ডিতে আমাকে কহে মরুল কারণ 
এই গুণ্তভাব মম নাহি জানে কেহ। 
জ্ঞানিগণে মোরে চিনে হন মুন্তদেহ| 
মায়ামোহে মুগ নাহি হয় যেই নর 
নেই পায় মুক্তি? হয় আমার মোমর। 
ধৃতকোটি কপ্েত্ডীর জন্ম নাহি হয়| 
তব ম্সেহে বৎস কহিলাম পমুদয়। 
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যোগি, পুন্র আর শিষ্য ভিন্ন অন্যজনে | 
অদ্বাতব্য এই তথ্য বেদের বচনে | 
্রহ্ষাবিষয়ক এই জ্ঞান সমুদয় | * 
পয়ার পরবন্ধে,দেবী দৌদামিনী কয় : 


ব্রহ্ধসংগীত। 


দেহি মে পরম ব্রদ্ধ দেহি শ্রীচরণে স্থান | 
না জানি ভজনস্তৃতি স্ত্রীজাতি অতি অজ্ঞান | 
* এ ভর বিষম নীর, পাঁতক তাহে তুস্তীর, 
কেমনে হইব স্থির, প্রলোভ তাতে তুফান | 
*তব নামে করি ভর, ভামিতেছি নিরন্তর, 
হয়ে নাথ কপাস্তর, রক্ষ তনয়ার প্রাণ | 


ইতি অভুতকাও রামায়ণে বাল্সীকিকৃত সাংখ্যধোগকথন নামক 
একাদশ নর্থ সমাপ্ত । 


জলা 


দ্বাদশ-সর্গ। 


রে 
পপ টে পি টি পপ 


অগ ব্রদ্মমাহাত্ব্য বর্ণন । 


ত্রিপদী | 
রাম মধুর বচনে, পুনঃ কন ছনৃমানে, 
শুন বস পবননন্দন | 
প্রধান পুরুষ হতে, কাল জন্ম মহামতে, 
কাঁল হৈতে জন্মে ত্রিভুবন | 
সেই আতা! সর্ববাত্মন্ঃ তিনি সর্ধ্বভূতে রন, 
“চতুর্দিকে তীহার আসন | | 
সর্বদিকে পদকর, বহু নেত্রকর্ণধর, 
সেই আত্মা ব্যাপ্ত ত্রিভুরন। 
সকল ইন্জরিয়গণেঃসে আত্মাকে নাঁছি জানে, 
তিনি সর্ব ইত্জিয় রহিত। 
অক্ষয়াব্যক্ত_অব্যয়* * ্রহ্মরূপী সর্ববাশুয়, 
' কিন্তু নকলের অবিদ্িত| 
তাহার মায়াপ্রভাবে, বিমুধ্ধ সকল জীবে, 
মায়াতেই সকল রিস্বৃত | 
সকলে মায়া আশ্রিত,যেজন জানে নিশ্চিত 
. সেই জন বিজ্ঞ সুপপ্ডিত| 
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সহযোগে স্ত্রীপুরুষ, অনাদি কালপুরুষ, 
তাহ! হৈতে মহদ স্থজিত| 

তাহা হৈতে ত্রিজগৎ্ গুন বৎস হনৃম 

_.*. তোমাকে কহি যে বিস্তারিত। 

স্র্কেতে যে প্রকৃতি, জয় পুরুষ জাতি, 
(সে) প্রকৃতির গুণগ্রাহী হয়।' 

সম্বন্ধেতে অহঙ্কার, পঞ্চবিংশতি প্রকার, 
পুরুষ জানিবে সুনিশ্চয় | 


পয়ার। 
ত্রিজতে আদিময়ী কেবল প্রকৃতি, 
' প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ের উৎপত্তি । 
মহত্ত্ব হৈতে জনমিল অহঙ্কার, 
অহঙ্কারাশ্রিত দেখ এ তিন সংসার | 
 বিজ্ঞগণে মহত্ব কছেন জীবন, 
অন্তরাত্মা জীবরূপী মহত্ত্ব হন। 
' সেই জীব হৈতে দেহ পায় হে জীবন, 
সুখ দুঃখ গণ্য হয় জীবনকারণ |' 
বিজ্ঞান স্বরূপ সেই জীব সহকারী, 
নিশ্চয় জানিথে ইহা ওহে বনচারী। 
পুরুষগণের নান! বিবেক কার, 
সংসারে বিমুগ্ধ হয় পুরুষের মন| 


৯১৮ 


ষ্ 


অভ্ুত-রামায়ণ | 


“কালক্রমে প্রক্কাতিতে নঙ্গম কারণ, 
তাহাতে সংসার স্থা্টি বেদের বচন | 
কালকৃত স্থার্উ হয় এ তিন ভুবন, 
কালেতে সংহারে পুনঃ কে করে বারণ। 
কালের অধীন দেখ যত চরাচর, 

কাল নহে কারো বশ নদ! অগোচর। 
সকলেতে ব্যাপ্ত কাল কালে ব্যাপ্ত সব, 
কালচক্রে ত্রিভুবন ক্ষয় সমুদ্ভব। 

বেদ পাঠে পণ্ডিতে করেন অনুমান, 
সকল ইন্দ্রিয় হৈতে মন সে প্রধান। 

মন হৈতে প্রধান জানিবে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার টহতে শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব সার | 

তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা হন প্রকৃতি আপনি, 
্রক্কতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাখানি ! 
পুরুষ হইতে প্রাণ জানিবে প্রধান, 

প্রাণ ছৈতে শ্রেষ্ঠ ব্যোম্‌ জানিবে প্রমাণ । 
তাহ! হৈতে তেজোর্্রী প্রধান ঈশ্বর, 
আমি হই সে ঈশ্বর সর্ব অগোচর | 
সর্বব্যাপী জ্ঞানাত্বক আমিই ঈশ্বর, 

আম। হৈতে শ্রেষ্ঠ বন্ত নাহিক দোসর 
নহি আমি ভ্্রীপুরুষ নহি ক্ীব জাতি, 
বিশেষ জানিলে মোরে পায় দিব্যগতি | 
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আমা ভিন্ন ব্রিজগত অনিত্য সকল, 
মম মায়াচক্রে ঘুরে ব্রন্ধাওমগ্ুল | 
কালের প্রেরণকর্তা একমাত্র আমি, 
মম আগ্রে কীল সর্র্ব কামে হন কামি| 
শ্রীরাম কহেন গুন পবনতনয়, : 
বেদের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় | 
মনী কহে রাম দয়ার আধার, 
দয়! করি তনয়ারে ভবে কর পার। 


ইতি অভ্ভুতকাঁও রামায়ণে বাল্পীকিকৃত ব্রদ্মমাহাত্ব্য 
বর্ণন নামক ছাদশ সর্গ সমাথঃ। 


ত্রয়োদশ-সর্থ | | 


অথ ভক্তিযোগ কথন। 
, পয়ার | 

মনোযোগে শুন বগুয্ন অপূর্র্ব কথন, 
যাহাতে বিমুক্ত জীব এ ভববন্ধন। 
যাঁগ যজ্ঞ দান. তপে না' হই বাধিত, 
ভক্তিতে ভক্তের স্থানে সর্বদা! বিক্রীত | 
প্রলয়ে বিলয় প্রাপ্ত ব্দ্মাওড সঁকল, 
আমি মাত্র একা থাকি জানিবে কেবল 


১০০ 


১ 


অড্ভুত-রামায়ণ। 
সর্বব্যাপী সাক্ষিরূপী আমি হে নিশ্চয়, 
আমাকে না চিনে কেহ পবন-তনয় | 
সকলের মধ্যে যিনি ধার মধ্যে সব, 
সেই বস্ত আমি গুন পবন-সম্তধ | 
আমাকে না দেখে মুনি আদি দেবগণ, 
আদিময় বলি মোরে বেদেতে বর্ণন | 
যজ্ঞেতে আমাকে তুষ্ট করে বিপ্রগণ, 
আমাকে নয়নে কেহ না করে দর্শন । 
পিতামহ ব্রহ্মা আদি বত যোগিগণ, 
সকলে আমাকে ধ্যানে করেন ধারণ। 
সকল দ্রব্যের ভোক্1 আমি হব্যাহারী, 
সর্ববদেব স্বরূপ আমি হে সর্ববচারী। 
ধার্থ্িক বেদজ্ঞ লোকে দেখেন আমায়, 
ভক্তের নিকট আমি থাকি সর্ববদায়। 
্রা্থণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি, 
ভক্তিতে ভজিলে পায় মম স্থানে স্থিতি। 
নীচ জাতি শূত্র আদি:ভিজিলে আমায়, 
তারাও বিমুক্ত হয়ে দিব্যগতি পায়। 
মম ভক্ত পাপে মুক্ত ছুইখ মাহি পায়, 
ভক্তের বিনাশ নাহি মম প্রতিজ্ঞায়। 
যে করে ভক্তের নিন্দা! সে নিন্দে আমায়, 
ভক্তকে পূজিলে আমি তু হই তাঁয়। 
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আমার পুজার হেতু হয়ে ভণ্তিবানূ, 
ফল জল পুষ্প আদি যেবা করে দান 
সে আমার প্রিয় ভক্ত কতু মহে আন, 
' ভক্তিতেই্‌ মুক্তি ইহ! বেদের বিধান। 
লৌদামিনী করযোড়ে সদা ভিক্ষা চার, 
অন্তিমে চরণপ্রান্তে রেখ এ দীনায়| 


ত্রিপদী। 

স্টি স্থাপনের পূর্বে, স্জিয়া হির্যগর্ডে, 
লোকহিতে করি বেদার্পণ। 

যোগিদের গুরু আমি, সকলের অন্তর্যামি, 
আত্মীয় আমার ভক্তগণ। 

বেদনিন্দ্ুকের বৈরী, যোগির মোচনকারী, 
সংহারক এ তিন সংসার £ 

হথজন পালন আদি, মম গুণ তিন বিধি, 
জানিবে হে পবনকুমার | 

সংসারের আদিময়, কিন্তু সাংসারিক নয়, 
লোকমোছেআমি মায়াধারী। 

সে মায়া-শক্তি আমার, ব্যাপিয়াছে ভ্রিসৎসার, 

আমি.ভন্ত হৃদি মায়াধারী। 

সর্বশক্তি প্রবর্তক, সর্বশক্তিনিবর্ুক, 
মোক্ষমূল আমি সর্ধাধার। 


১০২ অদ্ভুত-রামায়ণ। 


অচিস্ত্য মায়া আমার, বুবিবারে সাধ্য কার, 
_ যে বুঝে নির্বাণ মুক্তি তার। 
এক শক্তি সর্বব্যাপী, হয় জগন্নাথরূগী, 
নারায়ণূরূপে সি করে। 
তৃতীয়া শক্তি তাময়ী, হয় সকল বিনাশী, 
মম শি নানা মায়া ধরে | 
কেহ মোরে দেখে ধ্যানে, কেহ দেখে দিব্যজ্ঞানে, 
কর্শে কেহ করে দরশন। 
যাঁজ্জিক যে মহাজন, তিনি মম প্রিয় হম, 
গুন বস পবননন্দন। 
জ্ঞানে যে ভজে আমারে,কিঘ্ব! মনে ইচ্ছা করে 
মম আরাধন! করিবারে | 
সেও মম ভক্ত হয় পুনর্জন্ম নাহি হয়, 
*॥ না আসে এ মায়া-কারাগারে | 
দেখিতেছ যে তাবু) আম হৈতে ত্রিজগৎ, 
আমি মাত্র পুরুষ প্রধান | 
মায়া-চক্রেতে আমার, ঘৃরিতেছে ব্রিসংলার, 
বিজ্ে মোরে কছে ভগবান্‌। 
যে জন এ তত্ত্ব জানে, স্থান পাঁয় মমস্থানে, 
হয় সেই নির্ববাণে নির্বাণ । 
যোগাশ্রয় ভগবান্‌, - কাল স্বভাব বিধান, . 
এ স্থফি করেন বর্তমান | 
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ভগবান্‌ যোগ্েশ্বর,  হৈতে পদার্ঘনিকর,, 


মহত্বেতে মহাদেব হন | 
শ্রেষ্ঠেতে ঈশ্বর কয়, স্থ্িকর্তা ব্রদ্ষময়, 
আমি মহাঁযোগির জীবন । 
এই '্ূ্পে যেই জন, আমারে করে চিন্তন, 
বেদজ্ঞ পণ্ডিত সেই জন | 
যে ভাবে আমার রূপ, পরমানন্দ স্বরূপ, 
সেই পায় নির্বাণ মোচন | 
আহিতাগ্মি ধর্মবানে, প্রসন্ন চিভ বিধানে, 
এই শুভ উপদেশ দিবে | 
বেদসাঁর এ বচন, যত্তে গোঁপনীয় হন, 
তব ম্মেহে কহিন্ু জানিবে,| 
শ্ীরামের পদতরী, আশ্রয়ে এ দীনা নারী, 
ইচ্ছা ভবার্ণবে হতে পার। 
হের হে পুগুরীকাক্ষ, এ দীনারে রক্ষ রক্ষ, 
সৌদামিনী ডাকে অনিবার। 


'ইতি অভুতকাও রামায়ণে রা্ীকিকুত ভক্তিযোগনামক 


ত্রয়োদশ লগ সমাপ্ত? ! 


১০৩ 


৬ 


চতুদ্রশ-সর্গ 
ভথ ভগ্থবৎ-হনুমত-সংবাদ ॥ 
ৃ পয়ার | 

সর্র্বলোককর্ত। আমি রক্ষক নাশক, 
আমি নিত্য সর্ধ্বরূপী জগতজনক। 
যে আশ্চর্য্য দুটি করিয়াছ অসস্তব, 
অন্তরাত্া। আমি আমাতেই আছে সব | 
সকল পদার্থ মধ্যে মম অধিষ্ঠান, 
মম ক্রিয়াশক্তিতে এ জগত বিধান। 
জগতের পালন শ্জন আদি লয়, 
আমারি ত্রিগুণে তাহ! জানিবে নিশয় | 
আমি হই মায়া প্রন্ুতির মুলাধার, 
উদ্পপত্তি বিনাশ কতু না হয় আমার | 
টির প্রথমে নারীপুরুষ হইতে, 
দুই হৈতে সর্ব বস্ত জন্মে এ জগতে | 
মহত্ত্ব রূপে মম তেজঃ প্রকটিল, 
আমা হৈতে ব্রন্ধাদির উৎপত্তি হইল। 
আশ্চর্য্য এত্রত্বরাজ্য বেদ চারিখীন, 
সুর প্রান্ধীলে বিধাতাকে করি দান | 


চতুর্দশ সর্গ| ১০ 


দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা আমার আজ্ায়, 
আপন অপেক্ষা শর্ট করিয়াছি তীয়। 
মুত্র আনন ত্রন্ধা আজ্ঞাতে আমার, 
সজন স্থাপন কর্ম হইল তীহার। 
অব্যয় অনন্ত বিষ্ুরূপী নারায়ণ, 
তিনিও আমার মুর্তি করিতে পালন | 
যিনি কাল রুদ্র সর্বনাশের কারণ, 
আমার তৃতীয় রূপধারী তিনি হন | 
মমশক্তি অধীনে নে দেব হুতাশন, 
ত্রিলোকেতে ব্যাপ্ত দেখ পবননন্দন | 
, দেব্তাগণের হব্য করেন বহন, 
পিতৃলোকে কব্য দেন করিয়া যতন | 
বৈশ্বানর নামে অগ্নি জানে সর্ব জন, 
দিবারাত্র ভুক্ত অন্ন করেন পাচন। 
মম শক্তি অধীনে জানিবে সুনিশ্চয়, 

* অনিত্য সকল বস্ত আমি নিত্যময় | 
বারিধি বরুণ মম আজ্ার কারণ, 
জীবন স্বরূপে পালে জীবের জীবন | 
যে অনলীতুত দেহ করেন পোষণ, 
আমার আঙ্জায় শুন পবননন্দন | 
আমার আজ্জায় চন্দ্র লোকপ্রকীশক, 
বুডিদানে সূর্্যদেব জগত রক্ষক। 


১০৬ 


অদ্ভুত রামায়ণ | 


“আমার আজ্ঞায় ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর, 


যাজ্জিকে সুফুল দানে তোষেন অন্তর | 
আমার আজ্ঞায় যম হন ধর্ম্মরাজ 
ছুষটের দমন শিউপালনাদি কাঁজ। 
ধনদাতা৷ কুবের সে অধীনে আমার, 
ধনদানে পরিতুষট করেন সংসার | 
সর্ব্ব রাক্ষসের কর্তা দেবতা নৈধত, 
আমার অধীন তিনি জানিবে নিশ্চিত | 
বেড়ান ভূতের স্বামী দেবতা ঈশান, 
আমার আজ্ঞায় ভক্তে করে ফল দান | 
রুদ্রশ্রেন্ঠ মহাদেব যৌগির ঈশ্বর, 
মম আজ্ঞা হেতু তিনি হন অনশ্বর | 


, অর্ব্ব অগ্রগণ্য সেই দেবগণপতি, 


আমার আজ্ঞায় তীর বিশ্ব শকতি। 
দেব কার্তিকেয় ব্রক্মজ্ঞানির প্রধান, 
আমার আজ্ঞায় সেনাপতিপদ পান। 
মরীচি প্রভৃতি দেখ ঘ্বত খষিগণ, 

মম আজ্ঞা হেতু ঝরে বিবিধ স্জন | 
সম্পতি ম্বরূপা লক্গনী শ্রীহরিবনিতা, 
তিনিও আমার অনুগ্রহের আশ্রিতা | 


' মারদা সকল সার! বাক্যবিধাযিনী, 


মম অন্র গ্রহে তিনি পাঙডতাদাযিনী | 


চতুর্দশ সর্গ | ১০৭ 


সংস্থতা হইয়। যেই সাবিত্রীরূপিণী, 
ভানদাত্রী মুকিদাত্রী জীবনিস্তারিণী | 
্রহ্ষজ্ঞানদাঁয়িনী পার্ব্বতী শিবশক্তি, 
ভাঁহারাও মনন আজ্ঞা হেতু দেন মুক্তি । 
দেবশ্রেষ্ঠ অনন্ত মস্তকে ধরি মী, 
জানিবে তিনিও হন মম আজ্ঞাবাহী| : 
সন্বর্ভক নামে যিনি বাঁড়বা অনল, 
শোষেন সমুদ্র মম আজ্ঞায় কেবল | 
প্রসিদ্ধ প্রতাপান্থিত মনু চতুর্দশ, 
প্রজার পালক সবে হন্‌ মম বশ। 

_ আদিত্য শশাঙ্ক রুদ্র অশ্বিনীনন্দ ন, 
পবন প্রভৃতি আর যত দেবগণ।' 
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধবর্ব নাগ নর, 

সিদ্ধ সাধ্য গরুড় নক্ষত্র নিশাচর | 
কলা কাষ্ঠ| নিমেষ পদ্ষমাদি দণ্ড পল, 
মুহুর্ত বৎসর দিন খু যে সকল। 
চারিযুগ পঞ্চতৃত জঙ্গয স্থাবর, 
্রন্মা্ড ভূবন চতুর্দশ মনবত্তর | 

বর্ণ মর্ত্য পাতালাগ্নি জল আদি করি, 
মায়! বুদ্ধি প্রকাশাদি মম আডজ্ঞাকারী | 
যে অনাদি মায়! দেহীমাত্রের মোহিনী, 
তিনিও আমার হন আজ্ঞানুবর্তিনী। 


৯০৮ 


অভভুত-রামায়ণ। 


মোহ বিনাশিয়া করে মোক্ষপদ দান, 


সে বিদ্যাও মমাঁধীন গুন হনুমান | 
অধিক কথনে আর কিবা প্রয়োজন, 
জানিবে ছে' মমাঁধীন এ তিন ভুবন | , 
সনাতন জ্যোতিগরূপ আমি সর্বেশ্বর, 
আম! ভিন্ন ব্রিসৎসারে না দেখি দোসর | 
তরণীম্বরূপ এই জ্ঞান উপদেশ, 
তবস্থানে কহিলাম করিয়া বিশেষ | 
গোপনীয় কথা ইহা না জানে সংসার, 
কছিলাম ভক্ত জানি তোমাকে বিস্তার) 
এ তরী আশ্রয়ে ভক্ত তরে ভবার্ণব, 
তব স্েহ' হেতু বস কহিলাম সব 
সৌদামিনী কহে রাম ভবের কাণ্ডারী, 
আশ্রিতা অধমা জনে দেহ পদতরী । 


হনুমানের নিকট মের পরিচয প্রদান। 
পয়ার। 
মায়াশ্রয় করিয়! মানব কলেবরে, 
লইয়াঁছি জন্ম দর্শরথরাজঘরে। 
শ্রীরাম আমর নাম গুন হনুমান, 
অনুজ লক্ষবণ ডানি হস্তের মান | 


চতুদ্দশ সর্গ ১০৯ 
তজ্জেষ্ঠ ভরত মম জীবনের ভাই, 
সরববানূজ শক্রম্ের তুল্য পাই নাই। 
আমি পুর্ণত্দ্ধ চারি অংশেতে জন্মিয়া, 
করিব মানব লীলা ধরায় রহিয়া ! 
তব স্মেহে কহিলাম মম বিবরণ, 
কভু না ভুলিবে কর হৃদয়ে ধারণ | 
তব সহ এই মম কথোপকথন, 
শুনিলে অশেষ পাপে হয় বিমোচিন | 
প্রত্যহ এ গ্রন্থ পাঠ করে যেই নরে, 
পাইয়া নির্বাণ মুক্তি স্বর্গে বাস করে। 
্রন্মচর্য্য ব্রতে রত যেই বিপ্রণ)' 
যে করায় তাহাদের এ কথ! শ্রবণ | 
তিনিও পাঠকে মুক্ত বেদের বচন, 
নিশ্চয় জানিবে বীর পবন নন্দন । 

" এ কথার অর্থবোধ কুরে যেই জন, 
শমন তাহাঁর ভয়ে করে পলায়ন! 
অথবা! সে ভক্তিভাবে যেই জন শুনে, 
সর্ব পাপে মুক্ত স্থান পায় মম স্থানে | 
অতএব অতি যত্তে এই বিবরণঃ 
সর্বদা উচিত কর! ব্রাহ্মণ শ্রবণ | 


১১০ অদ্ভুত-রামায়ণ | 
'শ্রবণে মননে কিন্বা। অর্থবোধ জ্ঞানে, 
করিলে পাতিকে মুক্ত সৌদামিনী ভণে | 


ইতি অদ্ভুতকাওড রামাহণে বালীকিকত ভগবৎ হনুম্ৎ 
সংবাদ নাম চতুর্দশ-সর্গ সমাপ্তঃ | * 


পর্চদশ-মর্গ | 


৩০৯০ 








অথ হুনুমানকৃত স্তব। 
ভঙ্গ-পয়ার | 

হর্ষে বীর হনুমান, হর্যে বীর সন্ুমাম, 
নেত্র মুদি হদে রামরূপ করি ধ্যান | 

« ও" বাক্য উচ্চারণে ও" বাক্য উচ্চারণে, 
শ্রীরামে করেন স্ততি বেদের বচনে। 

পুরণ ব্রহ্ম সনাতন, পুরণ ব্রন্ম সনাতন, 
অনস্ত পুরুষ ত্রিজগত নিস্তারণ | 

তুমি সর্ব অন্তর্যামি,. তুমি সর্ব অন্তর্ামি, 
পুরাণ পুরুষ কাম প্রদায়ক কামি| 

বিভূ পবিত্র নির্মল, বিভু পবিত্র নির্মল, 
স্থাবর জঙ্গম দিবা রাত্রাদি অনল। 

তুমি লস হৈতে স্কুল, তুমি স্থুল হৈতে স্কুল, 
সুক্ষ হৈতে সুক্ষ তুমি. তবমি সর্বমল | 


চতুর্দশ সর্ম। ১১১ 


তুমি সর্ব সারাতুসার, তুমি সর লারাহিসার, 
অনাথের নাথ দুর্ববলের ব্নলাধার | 
তুমি স্থাবর জন্গম, তুমি স্থাবর জঙ্গম, 
পণ্ড পক্ষী জীব জন্তু আদি ভূজন্নম| 
দেব তুমি স্বরূপ, দেব তুমি সর্ববরূপ। 
স্বরূপে বিরূপ আর বিরূপে ম্বরূপ|। 
কভু না হও সাকার, কডু না হও সাকার, 
নিরাকার নির্বিকার আকারে সাকার । 
সর্ধব ঘটে তব বাস, সর্ব্ব ঘটে তব বাস, 
তব আজ্ঞা হেতু ভব প্রকাঁশ বিনাশ | 
হষটি প্রলয়ের কালে, স্থৃ প্রলয়ের কালে, 
বটপত্র শায়ী বিভু ছিলে যেই কালে | 
তব নাভি সুকমলে, তব নাভি স্বকমলেঃ* 
জন্মিলেন স্থ্টিকর্তা বিধাতা নে কালে। 
বিধি জন্মি তব হতে, বিধি জন্মি তব হতে, 
প্রকাশিলা স্যরি বিধি তব বিধিমতে। 
ব্যোমে সদা নৃত্যকারী, *ব্যোমে সদা নৃত্যকারী, 
কোটী কোটি প্রণিপাঁতি তব পদে করি 
যোগিদের যোগ রূপ, যোগিদের যোগ রূপ, 
'যোগে যে সর্বদা জাগে সে মেখে স্বরূপ | » 
দেখি তব ও মুরতি, দেখি তব ও মুরতি, 
্রন্মানন্দ মম-হৃদে জাঁগিল সম্প্রতি | 


১১২ অদ্ভুত-রামায়ণ। 


করি ও রূপচিত্তন, . করিও রূপ চিন্তন, 
হইব জীবন মুক্ত জিনিব শমন| 
দেবী কছে যোড় করে, দেবী কহে যোড় করে, 
দেহীমে চরণ তরী অকুল পাঁথারে | 


পয়ার। 
তোমার বচনে মুক্তি বীজ সে ও কার, 
অবিনাশী গুঢ় মর্ম যোগেতে প্রচার। 
প্রসিদ্ধ এরূপে শুনি পণ্ডিত বচন, 
দেবগণে সদা তব করেন স্তবন | 
তব আরাধনায় নিষ্পাপ খধিগণ, 
বেদ বাক্যে সদ] তব করেন স্তবন। 
সর্বব সত্যরূপা হন ব্রহ্মজ্ঞানি যতি, 
শাস্তি ব্রহ্ম তব অঙ্গে তার স্থিতি | 
বনু শাখায়ুক্ত বেদ অন্ত নাহি যার, 
একমাত্র তুমি নাঁথ বোদ্। হও তার। 
তোমাকে চিনিয়া লর যে জন ম্মরণ, 
নিত্য শক্তি লভে যায় জনম মরণ | 
তাহা ভিন্ন অন্যের না হয় বোধ জ্ঞান, 
তোমাকে নন চিনে জীব সঙ্ঞানে অজ্ঞান | 
তোমাকে জানিয়া শিব অষৈশ্বর্ষ্য পান, 
মহাতেজি ব্রশ্ব! ব্রন্মীনন্দে জ্ঞানবানৃ। 


ধপদশ সগ। ১১৩ 


ওহে বিশ্বরূপ,জ্যোতিঃ স্বরূপ অচল, 
সদা মুক্ত একমাত্র তুমিই কিবল। 
এই বিশ্ব সংসার পালনে সদ) রত, 
'অস্তে তোমাতেই লীন চরাচর্‌ যত। 
স্মরণে আগত আমি করিছে প্রথম, 
দেহী ভক্তি রঘুপতি পূর্ণ কর কাম | 
প্রকৃতি পরাণ মহান্‌ হরি ইন্দ্র যম, 
ঈশ্বরাদি দিকৃপাল অূর্ষ্য অগ্নি মোম | 
বায়ু আদি তুমি সর্বভূতে অধিষ্ঠান্‌, 
বেদের বচন ইহা কহেন বিদ্বান্‌। 
বিশ্বের আশ্রয় স্থান তুমি অবিনাশি, 
সকলের জেেয় জ্ঞানবান্‌ জান রাশি | 
সনাতন ধর্মের রক্ষক তুমি হও, 
অবিনাশী নিত্যময় সর্ব স্থানে রও | 
তুমি বিঞুঃ তুমি রুদ্র তুমি আদিময়, 
চরমেতে তোম! ভিন্ন কিছু নাহি রয়! 
* দিবাকর সম তেজ তমোগুণাতীত, 
অনস্ত বিনাশ হীন চিদাশ্রয় স্থিত | 
সর্ববব্যাগী আদিময় সকল কারণ, 
তুমি সর্ববময়.বিভূ পণ্ডিত বচন | 
'যার মধ্যে চরাচর হয় প্রকাশূত, 
অব্যয় নির্খল ঘিনি বেদেতে বিদিত | 


. ১১৪ 


অভ্ভুত-রামায়ণ। 
যোগের ঈশ্বর অতিশয় মুক্তিযুক্ত, 


ক্কপায় রাঘব রক্ষ আশ্রিত এ ভক্ত | 


্রহ্মরূপ পর্থিত্র ত্রিলোকে বন্দনীয়, 
প্রসীদ ভূতেশ চিরানন্দ আন্নাধীয় | 
তব পদ স্মরণে সংসার মায়া নাশে, ' 
মুক্তিপদ লভে জীব কাটি মায় ফাঁশে। 
কায়মনো৷ বাক্যে করি নিজ মনোস্ছির, 
তোমাকে প্রসন্ন করি দেব রঘুবীর | 
হুর স্তবেতে তুষ্ট কমল লোচন, 
ত্যজি বিশ্বরূপ পুর্ণ রাঁম বূপ হন। 
রঘু কুলোভম পরে কন হহ্মানে, 
সজল জলদ প্রায় গম্ভীর বচনে | 

তব কৃত স্তবে মোরে তুষিবে যেজন, 
সে হবে, পরম গতি মুক্তির ভাজন। 
অতএব হনু তুমি চিত্ত স্থির কর, 
উপযুক্ত কর্খ কর মম বাক্য ধর | 
কহে সৌদামিনী দাশরুথির চরণে, 
রঘুবর মুক্ত কর এ ভব বন্ধনে | 


ইতি অভুতকা রাঁমায়ণে বাল্মীকিকৃত হনুমৎ নামক 
পঞ্চদশ-সর্গ সমাপ্ত । 


যোড়শ-সর্গ। 
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পয়ার। . 
পুনঃ হাসি কন রাম শুন কপিবর, 
হরিল আমার ভার্য্য রাবণ পামর | . 
সেই হেতু আসিয়াছি সুগ্রীবের স্থান, 
তার সহ সখ্যতা করাও হনুমান | 
শ্রীরামের প্রতি হনু কহেন হাসিয়া, 
কার সাধ্য তব ভার্ষ্যা লইতে হরিয়া | 
'কিবল মনুষ্য লীল। করিবার তরে, 
তব অবতার হইয়াছে ধরাঁপরে |, 
অতএব প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি, 
ইহা কহি ছুইজনে লন স্বন্ধোপরি। 
সুপ্রীব নিকটে যাঁন লয়ে দ্ুই জনে, 
দোছে দেখি সুগ্রীব হইল! সুখী মনে | 
" ইহার কৃপায় হবে দুইখ বিমোচন, 
বালি জিনি পুন্ববার"হইব রাজন | 
এত ভাবি শ্রীরামে করেন আলিঙ্গন, 
হুনু বাক্য মতে করি মিত্রতা বন্ধন | 
'ুগ্রীব কৃতার্থ মানি আপনার মনে, 
বসাইল। সমাদরে জ্ীরাম লক্ষণে 


১১৬ 


অদ্ভুত-রামাযণ। 


. কিছু দিন পরে বালি সহ করি রণ, ' 


বালি বধি শ্রীরাম সুগ্রীব প্রতি কন 
পাইলে আপন রাজ্য হইলে রাজন, 
সৈন্য আহরণে সীতা উদ্ধার এখন। 
ভ্ীরামের.বাঁক্য.মতে হুত্রীব রাজন, 
করিল! সংগ্রহ বীর কপি অগণন | 
লক্মমণের প্রতি রাম কহেন তখন, 
কিরূপে জলধি পারে করিব গমন | 
তাহাঁর উপায় কর লক্ষণ সুধীর, 
তাহা শুনি লক্ষণ চলিল1 অন্ধুতীর | 
অস্বুধীর প্রতি কন লক্ষমণ ধীমান, 
সীত1 উদ্ধারণে দেহ গমনের স্থান | 
সগর রাজার বংশজের বধু সীতা, 
দুষ্ট দশানন কৃত হয়েছেন হৃতা | 
জ্ঞান হুত রামচন্দ্র জানকীর শোকে, 
সৈম্যগণে পন্থা। দানে তোষ হে তাঁহাকে | 
লম্বনণ সমুদ্রে কহিলেন বার বার, 
রত্বাকর পথ দে সৈম্য যাইবার | 

না শুনিল রত্রাকর ক্রোধিত লক্ষণ, 
লম্ষ দিস! বস্প দিলা সমুদ্রে তখন। 
লক্মনণের অন হৈতে ক্রোধাগি উলে, 
হৃষিল স্মু্র বারি সেই ক্রোধানলে। 


যৌড়শ সর্গ | ১১৭ 


অগ্নি দাহে জলজন্ত করয়ে চীগকাঁর, 
জল জন্ত স্থল হেতু মরিল অপার । 
সমুদ্র গর্ভেতে ছিল! হত দেবগণ, 
অগ্নি দাহে উঠি ভয়ে করে পলায়ন। 
দেখিল আশ্চর্য্য কাণ্ড বানর মণল, 
ত্রিভুবনে হৈল হাহাকার কোলাহল। 
স্বস্তি বাক্যে খধিগণ করেন মঙ্গল, 
দেখি কর্ম অসন্তোষ রাম মহাবল। 
কহে দেবী লৌদামিনী করিয়া পয়ার, 
অতঃপর শুন নর অন্য সমাচার | 





অথ শ্রীরামচন্দ্রের নেত্রনীর দ্বারায়,পুনর্ববার 
নমুদ্র পুরণ ও সীত। উদ্ধার-করণ। 


রামচত্দর কম, শুনহে লক্ষ্মণ, * 
ভাল কর্ম তব নহিল এখন | : 

সীতার বিরহে, সদা অঙ্গ দে, 
শোক নীরে করি জলধি পূরণ | 

এত বলরাম, * কান্দি অবিরাম, 
নেত্রনীরে পূর্ণ করি রত্বাকর | 

অসম্ভব কাঁজ, দেখি দেবরাজ, 
পুঙ্গ বরধিলা শ্রীরাম উপর। 

আশ্চর্য্য ঘটন দেখি সর্ব্ঘ জন, 


পুনঃ পুন$ মনে করিল চিন্তন | 


১১৮ 


অভুভ-রামারণ। 


স্থির ত্রিভুবন। হইল তখন, 
জলধি ভ্রীরামে করেন স্তবন। 
জলধি জীবনে, সেতু নুবন্ধনে, 
সৈন্য সহ করি লঙ্কায় গমন | ' 
বসি দশানন, সীতা উদ্ধারণ, 
পরে অযোধ্যায় করেন গমন | 
দেখি রাঁম ধন, . রাম মাতাঁগণ, 
আর প্রজাগণ আনন্দে গন | 
নিজ রাজ্যে রাম হইয়! রাজন) 
আনন্দে পুরিল এতিন ভুবন | 
পেয়ে রাম রাজা, সুখি যত প্রজা, 
পণ্ু-পক্ষী আদি হর্ষিত সবে | 
ছুন্দুভি বাঁদনে, মঘণে গগণে, 
পুঙ্গরাফি করে সকল দেবে | 
কালে বরিষণ, করে দেবগণ, 
পধবৃতী গাভী শশসযপূর্ণ ক্ষিতি। 
কছে সৌদামিনী, ৮. রা নৃপমণি, 
দেহীমে দীনায় শ্রীপদে মতি | 
ইতি অদ্ভুত কাঁও রামায়ণে বান্সীকিকৃত শ্রীক়ামের রাজ্য 
পালন নামক যোড়শ-সর্গ দমাপ্তঃ। 


€ সপ 


সপ্তদশ-সর্গ। 


ডি 
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অথ মুনিগণরুত শ্্ীরামের প্রশংসা ও 
শ্্রীরামের মদগর্ব্ব । 


রাক্ষস বধিয়া রাম আসি নিজ দেশ, 
হইলেন মহারাজ গেল সব ক্লেশ। 
মন্তকে ধরিরা ছত্র অনুজ লক্ষণ, 
ভরত চামর করে করেন ব্যজ্বন | 
তালবৃত্ত ব্জন করেন শক্রয়, 
সম্মুখে করেন স্তব রাজা বিভীধণ | 
দ্বারি বেশে হনুমান রহিলেন দ্বারে, 
যুবরাজ সে অঙ্গদ সৈন্য রক্ষা করে| . 
জান্ববান স্ুসেন প্রভৃতি কপিগণ, 
সভ্যগণ স্থানে সবে, বসিয়৷ তখন | 
শ্ীরামের রাজ্য প্রাপ্তি হইল ঘোষণ, 
আশীর্বাদ করিতে চলিল মুনিগণ। 
পূর্ববদিকস্থিত বিশ্বীঘিত্র তপোঁধন, 

, শিষ্যসহ ভাতে দিলেন দরশন | 
দক্ষিণ দিকস্থ দণ্ডাত্রেয় আদি মুনি, 
আইলেন সভাতে দেখিতে রঘুয়ণি। 


১:২৪ 


অদ্ুত-রামায়ণ | 
কমঠাদি উর্বরতা পশ্চিম হইতে, 
আইলেন বশিষ্ঠাদি শিষ্যের সহিতে | 
শিষ্য উপশিষ্য দঙ্গে যত মুনিগণ, 
আশীর্ব্বাদি ফল করে সভায় গমন | , 
বস্তি বাক্য উচ্চারণে আশীর্ব্বাদ করি, 
দাণ্ডাইল| সভাস্থলে যত তপাচারী | 
গলবস্ত্রে রামচন্দ্র করি শাত্রোখান, 
অভ্যার্থনা আদি করি রাখিলা সম্মান | 
রাম দত দিব্যাসনে যত মুনিগণ, 
বসিলেন সবে হয়ে অতি হর্য মন | 
মহাঁতেজ! রামচন্দ্র সীতার সহিত, 
্রাতুগণ পৌরজন হয়ে একত্রিত। 
যথাবিধি পূজা করিলেন মুনিগণেঃ 
পরিতু মুনিগণ মঙ্গলোচ্চারণে | 
বক্ত শ্রেষ্ঠ মুনিগ্ণ প্রশংসেন রামে, 
তুমি ত্রিজৎ কর্তা আল্লি ধরাধামে । 
পুত্রাদি অমাত্যি সহ বধিলে রাবণ, 
পুনর্্াত প্রায় সুস্থ হইল ভূবন। 
সকলের ক্লেশদায়ী রাবণ ছুরব্বার, 
ত্রিজগতে নাহি হয উপমা যাহার | 
দশ মুখে দর্শাদিক করিদরশন, 
আজায় করিত দশ দিকের শাসন | 


সপ্তদশ সর্থ | ১২১ 


সেই ছু ছুরাচারে করিয়া বিনাশ 
ত্রিদশের বিনাশিলে হৃদয়ের ত্রাস । 
উদ্ধার এ ত্রিভুবন কৃপায় তোমীর, 
্রন্থার প্রার্থবা হেতু তব অবতান়্। 
রঘুবংশ-আনন্দজনক রঘুমণি। " 
বৈকুস্ঠ ছাড়িয়া! অবতীর্ণ এ ধরণী। 
তব দরশনে অদ্য সফল জীবন, 
নিজ করে করিয়াছ রাবণ নিধন | 
অদ্যাবধি করিলে সে রাবণে স্মরণ, 
শরীর অবশ হয় হৃদয় কম্পন। 
করেন প্রশৎসা বার বাঁর মুনিগণ, 
তাহাতে গর্বিত হৈল শ্রীরামের মন | 
রামগর্র্ব বুৰি সীতা কন মুনিগণে, 
সবিনয়ে যোড় করে মধুর বচনে | 
দশাস্য বধের হেতু রামে প্রশৎসন, 
পরিহাস সম মম লইতেছে মন । 
উদ্বেগজনক ছু সত্য.লে রাবণ, 
কিন্তু তারে বধ নহে প্রশংসা! কারণ | 
ইহ! শুনি মুনিগণ বিস্ময় মন, 
পরস্পর করে লবে মুখাবলোকন | 
অযোনিসস্তবা সীতা লক্ষ্মী অবতার, 
উপহাস মানিলেন বাক্যে সবাকার | 


১১ 


১২২ অদ্ভুত-রামায়ণ | 


ইহার কারণ কিছু বুবিতে না! পারি, 
সৌদামিনী কহে পীত৷ দর্পা-দর্পহারী | 





ত্রিপদী। ৭ 

চিন্তান্থিত মুর্নিগণে, দেখি সীতা ভীতা৷ মনে, 
যোড় করে প্রণমিয়া কন | 

অন্য লোক সম মুনি, নহে মিথ্যা মম বাণী, 
আজ্ঞা হৈলে কহি বিবরণ ॥ 

সীতার বিনয় শুনি, পরিতুষ্ট যত মুনি, 
প্রীতি বাঁক্যে কহিলেন পরে । 

আদ্যোপান্ত বিবরণ, জানকী কর বর্ণন, 
সবাকার ইচ্ছা! শুনিবারে ॥ 

,ভ্রীরামাদি সভাজন, আর যত মুনিগণ, 
সীত৷ প্রতি দেন অনুমতি | 

শ্বাকার আজ্ঞা শুনি, হর্ষে জনকনন্রিনী, 
আরম্তিলা পূর্ব্বের ভারতি ॥ 

বাল্যকালে মুনিগণ, '" ছিলাম পিতৃভবন, 
নেই কালে বিপ্র একজন | 

দ্বিজ অতিথীর বেশে, আমি জনক আবাসে, 
কৃহিলেন-শুন হে রাজন ॥ 

'বরষার চারি মাঁস, থাকিব হে তব বাঁস, 
দেবতুল্য যদি শেব মোরে | 


অপ্তদশ সর্গ। ১২৩ 


ঘ্বিজভ ক্ত মম পিত, হইলেন হর্যানথিত 
বিপ্রে রাখিলেন সমাদরে ॥ 
নানা ভোজ্য আয়োজন, দ্বিজে করি নিয়োজন, 
* মোরে কন দ্বিজে সেবিবারে | 
পিতৃ অনুমতি ক্রমে, সেবিতাম ছিজোভষে, 
বিপ্র হৈল! সন্ত আমারে ॥ 
নাঁনা তীর্থ পর্যটনে, আশ্ষ্ধ্যাদি দরশনে, 
কহিতেন নানা ইতিহাস । 
শুন গুন মুনিগণঃ কহি আশ্চর্য্য কথন, 
মুনিমুখে শুনেছি যে ভাষ॥ 
পয়ার। 
আমার সেবায় পরিতৃপ্ত মুনিবর, 
কহিল আশ্রর্য্য এক আমার গোচর | 
আানাহিক করি মুনি সুস্থ কলেবর, 
' ডাকিলেন মোরে মুনি আপন গোচর। 
কহিলেন শুন সীত!*আশ্র্য্য কথন, 
তোমার নিকটে অদ্য করিব বর্ণন | 
অতি স্বাদ যুক্ত দুগ্ধ সমুদ্রেব বারি, 
বৈষ্টিত পুঞ্কর দ্বীপে গোলাক]ুর করি। 
তথায় করেছি এক আশ্চর্য্য দর্শন, 
মন স্থির করি বসে করহ শ্রবণ। 


১২৪ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


সেই দ্বীপে লক্ষদল অগ্নির সমান, 


রক্তবর্ণ পদ্বগু্প অতি শোভমান। 
ব্র্মার আসন সেই কমলের দল, 
মনুষ্য অগৃম্য তথা দেবত্রীড়াস্থুল। 
মানসোতর নামে আছে গিরিবর+ 


অযুত যোজন দীর্ধে আড়ে পরিসর ৷ 


সেই পর্বতের মধ্যে পুরী শোভমান 
বিশ্বকর্মাকত পুরী অপূর্ব নির্মাণ । 
দেবতা গন্ধবর্ব ষক্ষ রাক্ষস কিন্নর, 
সদা ক্রীড়া করে সেই পর্বত উপর 
নুমালি নামেতে এক রাক্ষস প্রধান, 
সুমালির কন্য! সে নিকষ! তার নাম | 
বিশ্রবস মুনিপত্বী নিকধা তুন্দরী, 
প্রসবিল ছুই পুন্র গেই নিশাচরী | 
জ্যেষ্ঠ পুন্র সহঅবদন ভয়ঙ্কর, 
কনিষ্ঠ সে দশানন রাজ| লঙ্কেশর | 
তাহাদের জন্মকালে "্গূন্যে আচম্বিত, 
হইল কঠোর শব অতি বিপরীত । 
রব আর তিন লোক দঘনকারণঃ 

নে ঘেতু দ্রোহার নাম.হইল রাবণ | 
কনিষ্ঠ রাবণ করি শিব আরাধন, 
করিল ত্রিলোক তুচ্ছ সে বর কারণ | 


সপ্তদশ অর্থ । ১২৫ 


কুবের আবাস লঙ্কা স্বর্ণমনয়ী পুরী, 
লইল ভ্রাতার স্থানে বলাঁৎকার করি | 
সহশ্র বদন জ্যেষ্ঠ রাবণ ভীষণ, 
বিনা তপে' বিনা মন্ত্রে জিনিল ভূবন | 
থাকিয়া! পুঙ্ধরে করে ত্রিলোক দমন, 
নিমেষে ভ্রিলোক নাঁশে হেন লয় মন'| 
চন্দ্র সূর্য্য কুলাচল প্রভৃতি লইয়া, 
কন্দুক্রীড়া করে নিত্য কৌতুকি হইয়া । 
মানসোভর বেফি বহু দিব্য পুরী, 
ইন্্রাদি দেবের বাস ছিল তদ্রপরি। 
নিজ বাহুবলে লয়ে সে জ্যেষ্ঠ রাবণ, 
তুখে আছে রাজা হয়ে লয়ে পরিজন | 
মাতামহ আদি সুখে আছে তথাকারে, 
মহানুখে রাবণ পুঙ্ধরে বাস করে। 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পুণী দিয়। মন্ত্িগণে, 
ইন্দ্রাধিক রাজ্যভেগ করে নেই স্থানে ! 
ত্রিলোকের সার ঝ্রুর্য করি আকর্ষণ, 
বিশ্বকর্মা বিনির্শিত অপূর্র্ব গঠন। 
কি কব লে পুরীর সৌনরয্য চমৎকার, 
ূর্য্যকাস্ত চন্দ্রকান্ত মণ্ডিত প্রাকার | 
অয়স্কান্ত নীলকান্ত পোকর'জ মণি 
কাঞ্চন রজত মুক্তা হীরকে গথনি। 


১২৩ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 

পুরীমধ্যে না বৃক্ষ হুন্দর শোভিত, 
শবেত কৃষ্ণ নীল পীত হরিত লোহিত | 
শাল তাঁল তমাল পনস নারিকেল, 
গুবাক খর্জ্'র আস্ত জদ্ু নি ধেল। : 
দেবদারু বকুল চ্পক নাগেশ্বর, 
অশোৌক কিৎশুক বট দেখিতে সুন্দর | 
শাখায় শাখায় নান! পক্ষি করে গান, 
কোকিল পাপিয়া শিখি বাবুই শাঞ্চান। 
হীরামন কাকাতুয়৷ পারাবত নুরী, 
ময়না ফরিদি তোতা কাক শুক শারী। 
মনোহর সরোবর পুরীর ভিতর, 

তাহে ক্রীড়। করে নানা পক্ষি জলচর | 
হস বক মৎস্যরার্দ|। ডাহুক ডাহুকী, 
পানকৌটি আর চক্রবাক চক্রবাকী । 
সরোবরে প্রস্ফ টিত পুষ্প মনোহর, 
কমল কুমুদ নীল লোহিত উত্পল। 
সরসীর তটে নানা কুমমকানন, 
গোলাপ মল্লিকা জীতি মাধবী রঙ্গথ। 
যুখিকা মালতী পারিজাত অপ্রাজিতা, 
কৃষ্ণকেলি সূর্যযমুখীঃজই রাধালতা। 
“বিশাই নির্শি্ত| পুরী অদ্ভুত নির্মাণ 
ছয় খতু সদাকাল যথ) ঘুর্তিমান। 


সপ্তদশ সর্গ | 5১৪ 


পুরীর প্রান্গণে মণি মুক্তা শুরপ্রিত, 
হুন্দর সোপান দ্বার দেবতা বাঞ্িত। 
সেই পুরী মধ্যে বাস করণ কারণ, 
সাধুগণ করে বহু তপ আচরণ | 
বাহুবলে সহঅবদন ভয়ঙ্কর, 
লইয়াছে সেই পুরী জিনিয়া অমর | 
ইন্দরাদি দেবত1 আর গন্ধবর্ধ কিন্নর, 
অপ্সর অসুর সিহহ ব্যাত্র নাগনর | 
অনায়ামে গলদেশে করিয়! বন্ধন, 
রাখিয়াছে সবাকারে সে দুষ্ট রাব্ণ। 
সপ্ত জলনিধি দেখে গোষ্পদ সমান, 
লোভের সদৃশ দেখে ্বীপ সগ্তখান। 
তৃণতুল্য জ্ঞান করে এ তিন ভূবন, 
মান/রূপে কাহাকেও না করে গণন। 
ক্রুদ্ধ হয়ে সেই কালে সহঅবদ, 

, উপক্রম করে নাশিবারে ত্রিভুবন। 
রা বিশ্বশ্রবা আর পুলস্তয প্রভৃতি, 
তাত ! বস! ক্ষম বলি করেন মিনতি | 
কহু কষ্টে বিনয়ে করেন নিবারণ, 
ভয়ঙ্কর সহঅবদন সে রাবণ। 
বাল্যকালে মেই দ্বিজ কহিল! আমায়, 
এখনও স্মরণে হৃদয় কম্প হয়। 


১২৮ অডভুত-রামায়ণ| 


' অনুগ্রহ করি মোরে কহিলা! ব্রান্মণ, 
শুন সীতা পুরে আছয় সে রাবণ । 
লঙ্কাতে আছয় তাঁর কনিষ্ঠ রাবণ, 
সম্ততি শ্রীরাম যারে করিলা"নাশন | 
চারি মান থাকি বিপ্র পিতার ভবনে, 
আশীষ করিয়া যান তীর্ঘ পর্য্যটনে | 
নহআননের এই অদ্ভুত আখ্যান, 
কহিলাম বিস্তারিত সভ] বিদ্যম।ন | 
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে দেবী সৌদামিনী, 
অন্তিমে চরণে রেখ জনকনন্দিনী | 


ইতি অদ্ভুত কাঁও রামায়ণে ঝাল্মীকি কৃত সহআানন রাবণ বিবরণ 
নামক নপ্তদশ নর্ সমাপ্ত । 


পক 


অফাদশ-সর্ণ| 


অথ শ্ীবারমর মৈন্যসজ্জ। ৷ 
চৌপদী। 
মম নিবেদন, যত মুনিগণ, 
করিল।-শ্রবণ, রাবণ কথা | 
প্রবাসি ত্রাঙ্গণ, কহিল! যেমন, 
আছে সে এখন, হৃদয়ে গাঁথা । 


- অষ্টাদশ সর্থ। ১২১ 


রাম মহাশয়, জগ্রীব সহায়, 

হন আদি তার, একতা করি | 
পুত্র অমাত্য, অনুগত ভূত্য 
সবে' মিলি বলে, বৃধিলা অরি ॥ 
আমার কারণ, রাজিবলোচন, , 
সাগর বন্ধন, প্রভৃতি করি। 
লঙ্কাঁর দাহনেঃ সহ পরিজনে। 
বধিল! রাবণে, ধন্ুকধারী ॥ 

তবু মম মনে, আশ্চর্য্য না মানে, 
সেই সে কারণে, কহিন্ু সার । 
বধিলে পুক্করে, রাবণ ছুদ্ধরে, 
তবে সে আশ্চর্য্য, হয় আমার ॥ 
বধিলে সে বীর, ত্রিলোক সুশ্থির, 
চির যশ রছে, ত্রিলোকমাৰ । 
অতএব মম, অপরাধ ক্ষম, 

ওহে অগ্নি সম, দ্বিজ সমাজ ॥ 
এই কথা শুনি, যত মহামুনি, 
করি লাধু ধনি, জানকী প্রতি । 
করি প্রশংসন, আশীষ বচন, 
হন সর্বজন, হরিষ মতি ॥ 
রাঁঘব তখন, উৎসাহ বর্ধন, 
করণ কারখ, করিয়া তর্ন 


১৩০ অদ্ুত-রামায়ণ | 
.. কহিলা তখন, লাজ সৈম্যগণঃ 

সহত্ত্র বদন) করিব নিধন ॥ 
অদ্যই পুষ্করে, গরিয়। সে দুরে, 
বধিব স্বকরে, প্রতিজ্ঞা মন।' 
এই কথা বলি, রাম মহাবলী, 
উঠিলেন জ্বলি, অগ্নির সম || 
শ্রীরাম বচন, শুনি হ্যমন, 

সাঁজে সৈন্যগণ) বিচিত্র সাজে | 
সাঁজে রাম সেনা, কে করে গণনা, 
বাদ্য বিধ নানা, রঙ্গেতে বাজে ॥ 
বাজে কাড়া পড়া, মাধুরি টিকারা, 
আর সপ্তশ্বরা, অতি সুন্দর | 
জগবষ্প কাসি, ভেরী তুরি বাঁশী, 
নৈম্থগণ খুসি, হেতু সমর ॥ 
কাহেল মোচগ্ঈ, ছুন্দুভি মৃদক্স, 
শানাই শুরন্ন, শুনিতে অতি || 

'ঢক্ক। তাসা ঢোঁলি, কাহেল মাদেল, 
সৈন্য কোলাহল,”হইল তথি || 
শ্রীরাম চরণ, করিয়া স্বরণ, 

করিল লিখন, কুলের বালা। 
শ্রীরাম কাঁওারী, দানে পদ তরী, 
তার ভববারি, না কর হেলা || 


অকাদশ লগ | ১৩১ 
অথ সৈনাগণের বীর দর্গ। 
মালবপ ছন্দ। 
অগণন সৈন্যগণ সবে রণ কারধে। 
কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ চড়ে বারণে। 
কেছ পদে বারনাদে লক্ষ বম্প করিছে। 
করওয়াল তরোয়াল খাঁড়াঁচাল ৰাঁকিছে:| 
নিশাচর বনচর আর নর মিলিয়ে | 
অসম্ভব করে রব স্তব্ধ সব করিয়ে | 
কগিগণে হর্যমনে বৃক্ষোপরে চড়িছে | 
হয়ে খুসী বৃক্ষে বমি সবে লেজ নাড়িছে। 
রঘুবীর সবে স্থির করিবাবে কহিলা | 
_ রামপদ রাখি হৃদে সৌদামিনী রচিলা | 





শীত' ও শ্ীরামে ঘন্্ব ও পুক্ষর দ্বীপে নহশ্রানন বধার্থ 
শ্রীরামাদির গমন । 
পয়ার | 
' রাম কন এত সৈন্য জলনিধি পারে 
অশ্বে গজে রথে সবে যাবে কি প্রকারে | 
চারি রথে যত ধরে শ্রেষ্ঠ বীরগণ | 
জান্ববান্‌ হ্‌ যে হুত্রীব বিভীষণ | 
চারি রথে চারি ভ্রাতা করিব প্টিমন | 
চারি রথে চল মেন ধরে যত জন। 


১৩২ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 


'রাঁমের বচন শুনি জনকজা! কন। 
যাইব হে তব সনে দেখিবারে রণ | 
গুনিয়। সীতার বাক্য রাম ক্রুদ্ধ অতি। 
কি কহিল! তুমি পুনঃ যাইবে মংহতি | 
একবার সঙ্গে গিয়| কর সব্বনাশ। 
লজ্জাহীনা তাই পুন কহ হেন ভাষ | 
কত কক্টে বিনাশ করিয়া দশানন। 
করেছি উদ্ধার তাহা না হয় ম্মরণ| 
অবিশ্বাসী নারীজাতি অতি ভয়ঙ্কর | 
নারী হয়ে যাবে তুমি দেখিতে সমর | 
হৃদয়ে নাহিক ত্রাস একি সর্বনাশ । 
নারীর চরিত্র ম্মরি হ্বদে লাগে ত্রাস! 
পুনরায় হেন কথা মুখে না৷ আনিবে | 
পুনর্ববার কহিলে উচিত ফল পাবে। 
অবধ্য! রমণী বলি ক্ষমি একবার 
পুনরব্বার গুনিলে করিব প্রতীকার | 
শ্রীরামের কথায় লজ্জিত! অতি সীত1| 
রহিলেন অধোম়ুখে হ্বদয়ে ছুইখিতা | 
শ্রীরাষের প্রতি কন জানিকী তখন। 
আমার নিকটে রবে পবন-নন্দন। 

* দীতাবাক্যে রম রাখি পবন-নন্বনে। 
চারি রথে চারি জন চলিলেন রখে। 


অষ্টাদশ সর্গ ১৩৩ 


সন্গেতে শুগ্রীব জান্বুবান বিভীষণ | 
দুগ্ধ সমুদ্রের তীরে করিল গমন, 
অগার গম্ভীর নীর অতি ভয়ন্কর। 
চারি রথ চলিল সে জলের উপর ॥ 
কিছু দুরে গিয়া! রথ হইল অচল। 
হাবুডুবু খায় অশ্ব হইয়া বিকল ॥ 
না পারে যাইতে রথ না পারে আসিতে | 
লাফানি চোবানি খাঁয় সাগর মধ্যেতে । 
রথমধ্যে প্রবেশিল সলিল দুষ্কর | 
হাবুডুবু খায় জলে চাঁরি সহোদর | 
, না দেখি নিস্তার আর জীবন বিকল | 
নাহি চলে রথচক্রে হইল অচল ॥ 
বিপদ দেখিয়া অতি লক্ষণ তুধীর | 
কহিলেন মা জানকী স্মর রঘুবীর ॥ 
রাম কন বরঞ্চ হে জীবন ত্যজিব। 
তথাপি নারীরে ভাই ন্মরিতে নারিব। 
তব ইচ্ছা হয় যদি করছ স্মরণ | 
এত শুনি সীতাস্তব করেন লক্ষ্মণ ॥ 
বিপদে পড়িয়। ডাকি জনকনন্দিনী | 
কাতরে নিস্তার মাতা বিপদনাশিনী ॥ 
'অদ্য হুর্য্যবংশ নাশ হয় গো! জর্নণী। 
রুপাদানে রক্ষ রাম-হৃদি-বিলাসিনী ॥ 


১৩৪ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


' আদ্যাশক্তিরূপ! তুমি ভ্রিলোৌকজননী | 


এ বিপদে রক্ষ অদ্য কলুষবারিণী। 
লক্ষণের স্তবে তুষটা জানকী তখন | 
জানিল! লক্ষণ করে বিপদে "রণ ॥' 
হনু প্রতি সীতা কন শুন হনুমান 
রথ সহ চারি ভ্রাতা কর পরিত্রাণ ॥ 
দুস্তর সাগর নীরে হইয়! মগন | 
বিপদে লক্ষণ মোরে করিছে স্তবন ॥ 
সীতাবাঁক্যে হনুমান হাসিয়া অস্তরে | 
এক লক্ষে উত্তরিলা জলনিধি তীরে ॥ 
ছুই করে চারি রথ চাপিয়া ধরিল]। 
এক টানে চারি রথ কুলেতে লইলা ॥ 
রথ সহ অর্জন অযোধ্যা নগরে । 
পুন আসি উত্তরিলা জানকী গোচরে ॥ 
অতপর রথ হৈতে নামি সর্ধবজনে | 
বিমর্ষে শ্রীরাম বসিলেন সিংহাসনে ॥ 
জীনকী কহিল রাখ এ আঁর কেমন। 
তরিতে নারিলে ছুগ্ধজলধিজীবন ॥ 
ভবসাগরের নাঁকি তুমি কর্ণধার | 
তবে কেন নারিলে হইতে অন্ভুপার ॥ 
এই মুখে চাহিলে বধিতে সে রাবণ | 
নহে তব কর্ণ করা সে বীরে নিধন । 


অষ্টাদশ সর্গ। 


সীতা বাক্যে রামচজ্জ করেন উত্তর | 
সিল্কু পার হইলে বধিব নিশীচরু॥ 

সীতা কন আছয়ে পুষ্পক রথখান। 
চক্ষুর নিমিষে 'রথ শুন্যেতে পয়ান ॥ 


সেই রথে কেন বা ন| করিলে স্বরণ | 


অনাসে জলধি পারে বধিতে রাবণ ॥ 
সীত] বাঁক্যে সীতানাথ কহেন তখন | 
ভাল ম্মরাইলে মম না ছিল স্মরণ ॥ 
এত বলি পুষ্পরথে করিল! স্মরণ | 
স্বৃত মাত্রে রঘ আইল রামের সদন ॥ 
দেখি আনন্দিত মনে শ্রীরঘুমনান | 
সৈন্য সহ সেই রথে করি আরোহণ ॥ 
চলিলেন মহাদর্পে বধিতে রাবণ | 
চক্ষুর নিমেষে রথ পুফধরে গমন | 
রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র অতি ভয়ঙ্কর | 
লক্ষ ক্রোশ পরিমিত আঁড়ে পরিসর ॥ 
অতি বিপরীত এক ঘণ্টা! আছে তায় 
সেই ঘণ্টা! শব্দে বীর যুদ্ধবার্তী পায় ॥ 
এক বারে ছয় শব্দ যে বীর করিবে। 
শিবের আজ্ঞায় সেই রাবণে বধিবে ॥ 
শক্রয় নামিয়া ঘণ্টা নাড়িতে লাগিল! | 
না নড়িল ঘণ্টা দেখি লজ্জিত হইল ॥ 


১৩৫ 


১৩৬ 


অভুত-রামায়ণ | 


: লক্ষণ নামিলা পরে অতি ক্রোধ মনে। 


একবার বাঁজে ঘণ্টা অতি প্রাণপণে ॥ 
ভরত নামিয়া ঘণ্টা ধরি দিলা টান। 
ছুই শব্দ হৈল গুনে রাবণ ধীমান । 
ভাবিল অন্তরে কেহ ক্রীড়ার কারণ । 
নাঁড়িতেছে ঘণ্টা! বুৰি করি আল্ফালন ॥ 
শিবপূজা কয়ে বীর হয়ে একমন 
গ্রা্থ নাহি হয় তাঁর যুদ্ধের কারণ ॥ 
অতঃপর রামচন্দ্র নামিয়া তখন। 
চারি শবে করিলেন ঘণ্টার বাঁদন ॥ 
সহঅবদন শুনি সৈন্য গ্রতি কয় । 

এ বীর ডাগর কিছু মম মনে লয় ॥ 
অতএব সাজ সবে করিবারে রণ | 
কে আইল মম করে অর্পিতে জীবন ॥ 
আজ্ঞামাত্রে সৈন্বগণ হইল সঙ্ভিত। 
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদর্পে'হৈল উপনীত ॥ 
মার মার শকেতে ব্বাঁবণ মহাঁবল। 
রামের সম্মুখে যায় সহ সৈন্যদল ॥ 
চারি জনে দেখিয়। রাবণ হাস্য করে। 
কহে কোথা ছৈতে আইলে মরিবার তরে ॥ 


কোমল শরীর দেখি নবনীত প্রায়। 


কাহার তনয় কেন আইলে হেথায় ॥ 


অফীদশ সর্গ| ১৩৪ 


তৌমাঁদেব দেখি দয়া হৈল মম মনে। 
ন। বধিব যাঁও সবে নিজ নিক্ষেতনে ॥ 
'রত্বুধন যদ্টি কিছু থাকে প্রয়োজন । 
যাহা ইচ্ছা চাহ আমি করিব অর্পণ ॥ 
এতগুনি ক্রোধভরে কহেন লক্ষণ | ' 
আসিয়াছি যুদ্ধে নহি ভিক্ষুক ত্রান্মণ॥ 
মহারাজ দশরথ জন্ুদ্বীপপতি। 
চারি পুন্র ভার মোরা জ্যেষ্ঠ রঘুপতি ॥ 
লঙ্কায় বধিল! রাম রাব্ণাদি বীর | 
তোমাকে বধিয়। অদ্য হইব সুস্থির ॥ 
ভয়ে স্তব করি দিতে চাহ বহু ধন। 
তোঁমাঁকে বধিয়। তুষ্ট করিব ভুবন ॥ 
শীত যুদ্ধ দেহ ওরে দু দুরাচার | 
এত বলি রাম দিলা ধন্থকে টক্কার ॥ 
এত গাঁলি শুনি বীর সহ্র আনন। 
নাহি করে ক্রোধ হস বিকাশি দশন॥ 
কহে দশরথ রাজা পু্যবান্‌ অতি । 
বদ্ধকালে পেয়েছিল চারিটী সন্ততি ॥ 
অতি ক্ষুদ্র রাজা কিন্তু ছিল ধর্মগ্রান। 
নারীবাক্ে পুন্র ত্জি ছাড়ের্শনজ প্রাণ | 
তাঁর বংশনাশে মম ইচ্ছা নাহি হয়। 
অতএব যাও সবে আপন আলয় || 


১৩৮ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 


এতেক বলিয়! বীর ছাড়িল নিশ্বাস । 
নিশ্বাসবাযুঠে রথ উঠিল আকাশ || 
ক্ষণমধ্যে অযোধ্যার দ্বারে উপুনীত|, 
দেখিয়। শ্রীরামচন্দ্র অতি সলজ্জিত || 
রথ হৈতে নামি যাঁন সীতার সদন | 
সীতা জিজ্ঞাসেন রাম বধিলে রাবণ || 
এত শীঘ্র কেমনে হে বধিলে সে বীর | 
সতবাদ কহিয়। নাথ মোরে কর স্থির || 
ব্য্গবাক্য' বুৰি রাম লজ্জিত অন্তর | 
কহিলেন অশ্বগণ অতি ক্ষীণতর || 
নিশ্বাসে উড়িল রথ রাখিতে নারিল। 
সে কারণে যুদ্ধ আদি কিছু না হইল || 
সীতা কন রাম তুমি নিজে বিশ্বস্তর | 
বিশ্বভারে কেন না রাখিলে রথবর || 
রাম কন ওকথ। ন1 ছিল হে ম্মরণ| 
নিশ্বাসে উড়িল রথ সেই নে কারণ || 
সীতা কন পুজ্পরথে নাহি প্রয়োজন । 
চারি রথ সজ্জা কর যুদ্ধের কারণ || 
তিন রথে তিন ভাই আর সৈম্যগণ | 
তব রথে তুমি আমি পবননন্দন || 
চল দেখি রঘুবীর রাবণ সদন | 

না উড়িবে রথ আমি করিলে গমন || 


অষ্টাদশ সর্গ| ১৩৯ 


লুকাইয়। আমি যুদ্ধ করিব দর্শন | 
বিস্মৃত হইবে যাহা! করাব স্রধ || 
শুনিয়া সীত্]র বাক্য শ্রীরাম তখন | 
আজ্ঞ দিল] চারি রথ করিতে জাঁজন | 
আজ্ঞামাত্র চারি রথ হইল সঙ্জিত। ' 
সৈন্য সহ রথে রাম চাপিলা ত্বরিত। 
শ্রীরামের রথে সীতা৷ আর হন্বীর | 
চক্ষের নিমেষে রথ যায় সি্কৃতীর | 
হনু প্রতি জনকজা কছেন তখন | 
সেতুরূপে নীরোপরে করহ শয়ন | 
চারি রথ তবোপরে করুক গমন*| 
আজ্ঞামাত্র হনুবীর করিল! শয়ন | 
আড়ে দীর্ধে শরীর বিস্তারি সেই ক্ষণ | 
সেতৃরূপী হইলেন পবননন্দন | 
দেখিয়া শ্রীরাম আদি অতি চমৎকার | 
হন হইলেন সেতু প্রকাণ্ড আকার। 
একুলে চরণ শির রহিল ওকুলে | 
সেতুরূপে শয়ন করিল! মধ্যস্থলে । 
বক্ষোপরে চারি রথ করিল,গমন | 
অন বাড়া দিয়া উঠে পবননন্ধন| 

জয় রাম বলি বীর করি গান্রোথান। 

. রথধজে বৈসে বীর মারুত সন্তান 


১৪০ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 


যুদ্ধক্ষেত্রে পুন রথ করিল গমন | 
রথ হৈতে মাঁমিলেন জানকী তখন । 
একবার ঘণ্টা ধরি করি আন্দোলন 
একবারে 'ছয় শব্দ পূরিল গগন | 
ভয়ঙ্কর শবে স্তব্ধ হৈল ত্রিভুবন | 
রাবণ হইল ভীত জানিয়া মরণ | 
সৈন্যগথে কহে বীর সাজ এই বার 
অদ্যকার যুদ্ধে মম ন| হবে নিস্তার । 
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ ভঙ্গ হৈল মন। 
জানিলাম অদ্য মম নিশ্চয় মরণ | 
এত শুনি সৈন্যের! সাহসে করি ভর | 
সকলে সাজিল হয়ে সভয় অন্তর । 
দত প্রতি আদেশিল সহত্র আনন। 
কে করিল হেন শব্দ কর অন্বেষণ । 
এত বলি মহ! ক্রোধে সহঅবদন। 
মহা রোষে ওষ্ঠ দশে কম্পে ঘনে ধন। 
ভূষ্ডি তোমর শেল শক্তি শূল আদি | 
নাগপাশ খুর আদি অস্ত্র নানাবিধি | 
দ্বি সহজ করে,ধরে নানা প্রহরণ | 

* প্রকাণ্ড আকার বীর শমন-দমন | 
ছ্বি সহস্র নেত্র ভ্বলে সমান উল্কার। 
ক্রোধে নেত্রানল রুটি হয় অনিবার | 


অফীদশ সর্ | ১৪১ 


কছে বীর কোন্‌ জন আইল সমরে। 
নাহি দেখি মম শত্রু এই চরাচরে। 
ইন্দ্র আদি যত আছে অমর 'প্রধান। 
সকলে আমার দাঁস হয়ে রাখে প্রাণ । 
এখনি নাশিতে পারি ষত চরাটর | 
।নাঁশিব অমর নাঁগ ভূচর খেচর | 
পাতালেতে বর্ণ করি স্বর্গেতে পাতাল। 
করিব প্রলয় আজি হয়ে মহাঁকাল। 
এক সমুদ্রের বারি করিয়৷ সিঞ্চন| 
অন্য সমুদ্দ্রেতে লয়ে করিব পূরণ। 
রেণু সম ভাঙ্গি চু করিব ভূধর। 
নরলোকে অমর অন্ররলোকে মর | 
ভূলিব পৃথিবী লয়ে অনন্ত ভেদিয়া। 
চক্ষুর নিমিষে ফেলি অকল নাশিয়া। 
্রদ্ধার সাত্বন! হেতু ছিলাম সু্থির। 
আমার সহিত দ্দ করে কোন্‌ বীর | 
এত বলি রাম অগ্রে করিল গন্সন। 
শ্রীরামে দেখিয়া হাসে সহত্রবদন । 
একবার নিশ্বাসে উড়াই রথখান | 
লজ্জ। খেয়ে পুন আসিয়াছ দিতে প্রাঁণ। 
এত বলি রাবণ ছাঁড়িল হুহুঙ্কার। 
সেই মহাশৰে পূর্ণ হৈল ত্রিসংলার | 


5৪২ 


অভুত-রামায়ণ। 


কহে দেবী সৌদামিনী রচিয়া পয়ার। 
শ্রীরামরাঁবণে যুদ্ধ বাধিল অপার।. 


জীপ 


অথ সহত্রান্ননের সৈম্গণের বল ও রূপবর্ণন। 


লঘুত্রিপদী | 

সহ আনন, ,  কবিবারে রণ, 
সহ সৈম্ভগণ যাঁয় সমরে | 

সেনাঁপতিগণ, ভীষণ দর্শন, 
দেখিলে শমন পলায় ডরে। 

নানাবর্ণ রথে, অশ্বে গজে পঞ্থে, 
কেহ সিংহে নাগে করিয়। ভর | 

বিচিত্র পতাকা, বর্ষে অঙ্গ ঢাকা, 
জ্বলত্ত উলক যে ঘোরতর | 

লয় মম যন, এক এক জন, 
ভূবন নাঁশনে সক্ষম ধর | 

রাক্ষম আকৃতি, ' দেখিতে বিকৃতি, 
কেহ সিৎহ ব্যা্র সম বানর। 

কেহ গজনিন, কেহ অশ্বানন, 
গর্দভ আনন-বিকট কায়। 

কৈহ দশানন, « কেহ শতানন, 
কেহ ষড়ানন শমন প্রায়। 


অীদশ সর্গ| ১৪৩ 


কোঁন বীরবর, পৃষ্ঠে মুখ ধর, 
কেহ লম্বোদর বক্ষে বদন | 
,কেছ উরূপরে, বন্ধে মুখ ধরে, 
' নারসীহীন কেহ এক চরণ। 
জন্তুর মানি, কেহ লোমবান্‌, 
দীর্ঘকর্ণ কেহ বারণ সম। 
রুষ্ণ নীল গীত, ধূষর লোহিত, 
ভূষণে ভূষিত বর্ণান্থুপম | 
কুুট সমান, কারো! মুখখান, 
পেচকবদন প্রকাণ্ড কায়। 
পিঙ্গল বরণ, জট] বিভূষণ, 
বিহীন দশন কুভীর প্রায়। 
কেহ বা ছুষ্কর, যেমন মকর, 
মহস্যের সোসর শল্ষতৃষণ | 
সৈম্ভ অগণন, কে করে গণন, 
করিবারে রখ করে গমন| 
বিস্তারিতে তার, ১ কি সাধ্য আমার, 
সম পারাবার রাবণসেন1| 
কহে সৌদামিনী, সংক্ষেপ কাহিনী, 
রাম রধুমণি কুরু করুণ] | 


ইড়ি অদ্ভুতকাও রামায়ণে বাল্মীকিকৃত ধ্লাবণসৈন্যসংগ্রহ নীমক 
অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত । 


শপ 


উনবিংশ-মর্গ। 


টি 
অথ রাবণের সৈন্যগণের সংক্ষেপে নামবর্থন। 
পয়ার | 


বান্মীকি কহিল! শুন অহে শিষ্যবর | 
সংক্ষেপে বর্ণিব নাম তোমার গোঁচর | 
কোটিশ মানসপূর্ণ শীল প্রকালন | 
কক্ষক কপাল কাল বেগসস্তাপন। 
শশবেগ সুলোমা আর যে মহাহনৃ| 
বিহঙ্গ শরভ মোদ প্রমোদক ভানু । 
কৌনশ পাণ্ডর শক্ত কশ যে হরিণ । 
নীচমুখ কুঠারক পেচক প্রবীণ । 
পুর্ণাঙ্গ পুর্ণমুখ প্রভাস সুকুলি | 
এরক কণ্ডর রেণী বেণী মহাবলী | 
বাহ শগ্ববেগ ধূর্ত পোত্‌ পপাতক| 
শঙ্পুকর্ণ অথাহর সমর যাঁচক | 

অব্যয় মানস কামচর রক্তদস্ত | 
ক্ুপণ কুলপ কমঠক হু-অনস্ত। 
(বেগবান পাবক পিক্গল মণিকনদ | 
শনিকুস্ত কুমুদ পন্প নন্দক আনন্দ | 


উনবিংশ মর্গ | ১৪৫ 


ক্ষণ উপরুষ্ণ কপিকন্দ স্্রাণশ্রব | 
কাঞ্চনাক্ষ জলক্ন্ধ অক্ষ হয়ম্রীবা। 
অঙ্ষদন্ত উপ্মুখ বন্্দন্ত আদি| 
বিশাল্যক্ষ মহাঘোর রোধিত অনাদি | 
সমুদ্র সমান সৈন্য আইল সমরে ।' 
'বিস্তারি সবার নাম কে বর্ণিতে পারে | 
প্রধান সৈম্ভের নাম সংক্ষেপ ৰচনে। 
কহিলাম ভারদ্বাজ তোমার সদনে | 
ভয়ঙ্কর মহাবেগযুক্ত বীরগণ। 
পর্বত আকার দেহ বিকটদর্শন | 

. যৌজনেক স্কুল ছ্বিযৌজন দীর্ধাকার | 
ইচ্ছামত বলবান্‌ ম্ব-ইচ্ছা আকার | 
বায়ুসম গতি তেজ জিনিয়া অনল। 
নীর সম বলবান্‌ সমরে তরল। 
কামরগী নান! রূপ করয় ধারণ। 
অমরে অস্থির যার ইন্দরদি শমন| 
সহ আনন সহ অতি' ক্রোধভরে ॥ 
রাম অগ্রে নিৎহনাদে প্রবেশে সমরে | 
নানা অস্ত বক্ষশাখা গিরিশৃঙ্দ আদি। 
কোহাহল করে যথা গ্রে জলনিধি | 
রাবণের পুন্রগণ অতি ভয়ঙ্কর “ 
পিতার সহিত চলে করিতে সমর | 


১৩ 


১৪৬ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 


“তাহাদের নাম মুনি করহ শ্রবণ । 


হক্ষেপে কহিব কিছু করিয়া বর্ণন | 
কালকক্ষ কন্তাডক কালকাক্ষ আর। 
ভূতল মথন দিত যজ্ঞবাহু সান 
প্রবাহ দেবনাশন সোপ নর্জাল | 
মহাতেজা৷ জু ক্রাথ মুত্রতক কাল। 
চিত্রদেব বীর্য্যবান্‌ মধু মহাঁরল। 
সুপ্রসাদ কীরিটক বসনবিহ্বল | 
মধুকর্ণ কলম ধর্মাদ মনমথ | 
সুচীবক্ত, চারুবস্ত, শ্বেতবজ, রথ। 
কু্তবক্ত, কুস্তোদর মুণ্ডগ্রীব আর 
কূফৌজা হৎসবক্ত, সুত্রতক মার | 
আইল ইত্যাদি বন পুন্রসহ বীর | 
এক এক পুন্ররণে ভুবন অস্থির | 
সিংহনাদে দশদিক করিল পূরধ | 
প্রাথভয়ে অতিভীতু যত দেবগণ। 
হুহঙ্কার সিংহনাঁদ পরন্থুক টঙ্কার | 
বিরচিল সৌদামিনী রচিয়া পয়ার। 


ইতি অভ্ভুত কাও রামায়ণে বাল্মীকি কৃত রাবপপুত্র নির্বাণ 


নামক উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 


বনজ 


,বিংশ-মর্গ | . 


পা রি 0 ওযা 


পয়ার | 


এইরূপে দুইদল সমরে প্রস্তুত | 
ছেনকালে দৈববাণী হইল অদ্ভুত । 
সহআ্র আনন ওরে করহ শ্রবগ। 
নিশ্চয় জানিবে অন্ত তোমার মরণ | 

" অযোধ্যার রাজ! এই রাঘবেন্দ্র বীর। 
ইহার সমরে তিন ভুবন অস্থির | 
তোমার অন্থজ দশানন লঙ্কাপুরে। 
হরিয়। জানকী শ্রীরামের হস্তে মরে | 
এবে লয়ে নিশাচর ভন্গুক বানর | 

' আইলেন তোমারে বধিতে রঘুবর | 
অস্ত তব কোনরূপে না হবে নিস্তার | 
নিশ্চয় জানিবে এই দৈববাক্য সার। 
এত কহি দৈববাঁণী হইল স্থগিত | 
শুনিয়! রাবণ ক্রোধে সঘনে কম্পিত। 
চীৎকার করিয়া কহে রাবণ দুর্ববার | 
রিপু আজি উপস্থিত সাক্ষাতে আমার | 


১৪৮ 


অদ্ভুত-রামায়ণ| 


নরশক্র নাশি মাংস করিব ভক্ষণ! 
এত বলি ক্রোধে করে বাণ বরিষণ। 
ঘিসহত্র করে করে বাঁণ অবতারে | 
চারি রগ্ে বর্ষে বাঁ যেন জলধরে | 
রাঁবণের সৈম্থগণ শমন আকার। 
ধরিয়া রাক্ষস নর গ্রাসে অনিবার | 
কেহ বা মৃত্তিক নখে করিয়া! খনন | 
তন্মধ্যে প্রোথিত করে রামসৈন্যগণ | 
শ্রীরামের সৈম্ভ যত ভল্ুক বানর | 
গিরিশৃঙ্গ লয়ে করে অদ্ভুত সমর | 
ভ্রমিছে রাক্ষস কেহ প্রবেশি উদরে । 
উদর চিরিয়৷ নখে আসিছে বাহিরে । 
কেহ রাক্ষসের শিরে করি আরোহণ | 
প্রত্রাব পুরিষ ত্যাগ করে ঘনে ঘন। 
কেহ নখাঘাতে চক্ষু লয় উপাড়িয়া। 
চক্ষুহীনে সৈম্তগণে' বূলে হাতাড়িয়া | 
তাহ! দেখি কপিগণ' হাসিতে লাগিল। 
দেখিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। 
ধরিয়া বানর ক্রোধে গ্রাসে নিশাচর | 
কর্ণপথে বাঁহ্রাঁয় যতেক বানর | 
উঠি রাক্ষসের শিরে ফেলে জটা ছিড়ি। 
কেহ বা মুকুট ছিড়ে কেহ ছিড়ে দাড়ি। 


বিংশ সর্গ। , ১৪৯ 


মখ অস্ত্রে কেহ নাস করিল ছেদন। 
কেহ কর্ণ ছিড়ে কেহ উপাড়ে দশন। 
বানরের যুদ্ধ্কা্ড অদ্ভুত ব্যাপার। 
মরিল রাক্ষম কত সংখ্য! নাছি তাঁর | 
নল নীল জান্ববান আব বিভীষণ। 
বধিল রাক্ষ বহু না হয় গণন। 
রাক্ষসের সৈম্তগণ ভঙ্গ দিল রথে | 
সাহসে করিয়া! ভর কেহ বাণ হানে। 
বীরদর্পে করে কেহ বাহু আস্ফালন। 
, বীরের লক্ষনে ধর! সঘনে কম্পন। 
কপির গর্জন রাক্ষসের সিংহনাঁদ ? 
পরিপূর্ণ ত্রিভুবন গণিছে প্রমাদ | 
পুন ফিরি নিশাচর করে মহারণ। 
বিনাশিল শ্রীরামের সৈন্য অগধন | 

, রাক্ষসের সৈন্য করে গ্রিল! বরিযণ | 
সঘনে গগনে উঠি কর্‌য়ে গর্জন | 
প্রলয়কালেতে যথা মেঘ আড়ম্বর ! 
সেরূপে রাক্ষসসৈন্য ছাইল অম্বর ! 
কেহ চস্তিসম গর্জে কেহ অশ্বসম | 
গর্দিভ শৃকর সম গ্জের্দ অনুপর্ম। 
কপিসৈন্যগণ কেহ উঠিল আকাশ | 
কেহা নারশৃঙ্গে প করে অষ্টহাস। 


অডভুত-রামায়ণ| 


রাক্ষসে রাক্ষমে ধরি করে নিক্বোষণ | 
পদাঘাতে সৈন্য করে রুধির বমন। 
হস্তি অশ্ব রথ হৈতে পড়ি পর্দাধাতে। 
অচৈতন্য রিপুসৈন্য পড়ে ধরণীতে। 
রাক্ষসের অস্ত্রাধাতে রামসৈন্যগণ | 
মরিল বহুত সেনা কে করে গণন | 
এইরূপে দ্ুই দলে তুমুল সমর | 
রক্তেতে হইল নদী বহে খরতর | 
রণে ভঙ্গ দিল পরে যত নিশাঁচর | 
সহিতে নারিল কপিগণের সমর | 
রামসৈন্ে সিংহনাদে হয় জয়ধুনি। 
রামে আশীর্বাদ করে হর্ষে যত মুনি | 
রামের হইল প্রায় জয়ের লক্ষণ। 
দেখিয়া সন্তুউচিত্ যত দেবগণ। 

কহে দেবী সৌদামিবী শ্রীরামচরণে | 
জীবনান্তে পদপ্রান্তে,রেখ দীন! জনে | 


ইতি অভ্ভুতকাও রামায়ণে বালীকিন্কৃত সন্কুলযুদ্ধ নামক 
বিংশতিতম নর্থ মমাপ্ত। 


কস 


একবিংশ-র্গ। 


পম 0 নত ৫ 





অথ রাবপন্কত জ্রামাদির দুর্সীতি ও সীতার দৃহিত্ত 
বাবণের যুদ্ধাড়ঘর। 
ত্রিপদী| 
এইরূপে বহুতর, হইল ঘোর সমর, 
ছুই দল সম বলবান্‌। 
মহাযুদ্ধ রাত্রি দিনে, কেহ নাহি হারে জিনে, 
দেখি ভাবে সহত্ত বয়ান্‌। 
ভুবনবিজয়ী আমি, হয়ে ত্রিলোকের স্বামী, 
করি কপি নর সহ রণ। 
খানবারে উপহাস, প্রকাশিতে মাননাশ, 
অপযশে পুরিবে ভুবন | 
এত ভাবি মহাকায়," বায়ুগামী রথে ধায়, 
মীন প্রায় সয়্রসাগরে | 
প্রবেশি শ্রীরামসৈন্যে, ভাবে বীর মনে মনে, 
ন] বধিব এ নরবাঁনরে | 
.এত ভাবি মতিমান্ঠ যুড়িল বায়ব্য বাণ, 
মহাকোপে হানে সৈন্যগণে | 
বা়ুতে ঘূর্ণায়মান, পৈন্য উঠিল বিমান, 
. শবে যাঁন্‌ নিজ 'নিকেতনে | 


১৫২ 


অদ্ভুত-রামায়ণ| 


জান্ুবান্‌ বিভীষণ, সুগ্রীবাঁদি কপিগণ 
সবে গেল আপন ভবনে। 
সকলে মানে বিন্ময়,। স্বপ্ন সম জ্ঞান হয়, 
মহা ভীতচিভ দেব্গাশে | 
শুন্যে দেব খষিগণেঃ রামের জয়কারণে, 
. বেদপাঠ করেন সঘনে | 
করেন আশীষ বাণী, জয়ী হও রঘুমণিঃ 
অরি বধি রক্ষ ত্রিভুবনে | 
পেয়ে শঙ্করের বর, মহাদর্পে নিশাচর, 
রথ হৈতে নামিয় ধরায়। 
ক্রোধেতে করিয়া ভর,আনে চারি গিরিবর, 
সিৎহনাদ করে মহাকায়। 
সেই শব্দে চারি ভ্রাত, চারি রথে মুচ্ছ্ণগত, 
রাবণ ধরিল চারি জনে । 
চারিটী পর্ববত লয়ে, চাপাইল চারি ভায়ে, 
যুদ্ধ জয় ভাবে,মনে মনে । 
পরম আহ্লাদ মনে, সিংহনাদ ঘনে ঘনে, 
সৈন্য সহ নাচে রণস্থলে। 
, দেখি জানকীর মন, মহাক্রোধে স্বালাতন, 
অঞ্চল বান্ধিলা কটিযলে। 
জনকজা। পতি ব্রতা» ,পতিছুখে ছুঃখান্বিতা, 
রখে আর থাকিতে নাদিল] | 


একবিংশ সর্গ। 


ধরব্বাণ লয়ে সুখে, দাণ্ডায়ে অরি-ম্মুখে, 
রাবণেরে গালি আরস্তিলা। 
,জিনি রণে দুরাচার, নাচিতেছ অনিবার, 
* আজ তোরে বন্ধিব জীবনে । 
শুন ওরে ছুরাচার, শ্রীরাম স্বামী আমার, 
তীরে রাখ গিরি আচ্ছাদনে | 
নিকটে মৃত্যু তোমার, যুদ্ধ দে রে ছুরাচার, 
আজি রক্ষা! নাহি মম স্থানে । 
শুনি জানকীবচন,  চমকি সহআনন, 
রথে দেখে জানকী-র্তনে। 
রূপ দেখি মহাকায়, কামে ছৈল মৃচ্ছ্প্রায়, 
ভাবে এ কি রূপ চমতকার | 
হেন নুন্দরী রমণী, কখন না দেখি শুনি, 
দাঁস' হয়ে রহিব উহার । 
এত ভাবি সে রাবণ, বিকাশি সহত্রানন, 
হাঁসি কহে মৈথিলীর প্রতি | 
এস এস প্রীণপ্রিয়ে, তোমারে যাই লইয়ে, 
এবে তব ঘুচিল ছূর্গতি| 
তুমিলে৷ আমার ভোগ্য/,নহ হীন নরযোগ্যা 
পাটেশ্বরী করিব তোমায় 
যাহা চাহ তাহু। দিব, দাস হয়ে ছে সেবিব) 
৬ মম লহ চল লো! তৃরায়। 


১৫৩ 


১৫৪ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


'গুনি সীতা ক্রোধমনে,সকম্পিতা ঘনে ঘনে, 
ধন্থুকে যুড়িলা তীক্ষুবাঁণ | 

রাঁবণের প্রতি সতী, হানিলেন শীদ্্রগতি 
রাগে বাঁধ অনল সমান" 

তথাপি রাবণ বীর, কামে মৃত, জানকীর 

_ সহ যুদ্ধ করিতে না চায়। 

পুনঃপুনঃ সীতাপ্রতি,বাণী কহে সে ছুর্ঘতি, 
শশিমুখী চল মমালয় | 

অতি সুকোমল কায়, যেন নবনীত প্রায়, 
যুদ্ধ করা সাঁধ্য কি তোমার । 

আমি ভ্রিলোক-পুজিত, সবে মম অনুগত, 
তব বাণে কি হবে আমার | 

হয়ে আমি কৃতাগজলি,সুন্দরী তোমাকে বলি, 
গৃহে চল আমার সহিত | 

আমি হব আজ্ঞাকারী, হবে তুমি সর্বেশ্বরী, 
দাস হয়ে থাকিব নিশ্চিত | 

দামিনী রাবণপ্রতি, কহে শুন রে দুর্মতি, 
আয়ু শেষ হইল তোমার। 

ভ্িলৌকজননী যিনি, কহ তারে কটুবাণী, 
আর তোর না দেখি নিস্তার | 


র্ 


একবিংশ সর্থ। ১৫৫ 
ভাথ দেবতীগণ জানকীকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদান করেল । 
পয়ার। 
দেবগণ শুন্যে থাকি করেন দর্মন| 
ধনুকুরে সীতাদেবী যুদ্ধের কারণ। 
পরস্পর দেবগণ কহেন তখন |" 
কেমনেতে জনকজা করিবেন রণ | " 
ত্রিলৌকবিজয়ী দু শঙ্করের বরে | 
কেমনে জাঁনকী বিনাশিবেন উহারে | 
গরুড়বাহনে একবার আসি হরি। 
দুষস্থানে পরাজয় হন চক্রধারী | 
বিষুকে গরুড় সহ ফেলিল সাগরে । 
কোন্‌ বীর হবে স্থির ছুষ্টের সরে । 
সে অবধি আমরা যতেক দেবগণ | 
ভয়ে নাছি যাই কভু ছুরাআ সদন | 
দিংহ দেখি ভয়ে যথ৷ পলাঁয় শৃগাল| 
উহাকে দেখিলে মৌঁরা ভাবি মহাকাল | 
সেই হরি দশরথগুঁছে অবতার | 
নিরি আচ্মাদনে তরে রাখে ছুরাচার | 
বর্ণলতা কোমলাঙ্গী জনকনন্দিনী | 
কিরূপে ছুফেরে জয় করিবে না জানি | 
' এইরূপ পরম্পর যত দেবগণ | 
দ্রানকীর জয় 'হেতু করেন চিন্তন | 


৯০৩ 


অদ্ভুত-রামায়ণ| 


জয়ী হও জনকজা কন মুনিগরণথ। 
বেদবাক্যে আশীর্বাদ করে সর্বজন | 
জানকীর বলোৎসাহ বর্ধন কাঁরণ। 
এক শব দেবরাজ করেন তখন | 
গুনিয়। দুর শব শ্ীরামবনিতা। 
রাবণে ভাবিয়৷ ক্ষুদ্র হইল! কুপিতা | 
বাড়িল সমরসাধ জানকীর মনে । 
কিল কিল শব্দ করে নিশাচরগণে। 
ধনূর্ববা৭ করে সীতা মাতিলেন রণে | 
অধর| হইল! ধর! তনয়। ধারণে | 
ক্রোধেতে স্বলেন সীতা অনল সমান 
সৌদামিনী'কহে দিও পদপ্রাস্তে স্থান। 


ইতি অদ্ভুতকাও রামায়ণে বান্মীকিকত শ্রীরামসৈন্যনিকেপনামক 


একবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত । 





দ্বাবিংশ-সর্গ। 
পয়ার,। 

প্রবল দেখিয়! শক্র জানকী তখন ! 

বাঁণে বাণে বিনাশিল। সৈন্য অগণন | 

অ্বলত্ত অনল স রাঁণ খরযাণ | . 

মরিল বিশ্তুর সৈন্য নাহি পায় ত্রাণ । 


দ্বাবিংশ সর্। 


ধন্ুকে সন্ধান বাণ করেন কখন | 
মারেন কখন নাহি হয় নিরূপণ || 
আচন্বিতে শত্রুদল হয় খণ্ড খণ্ড । 
ক্ষণমাত যুদ্ধে শক্ত হৈল লণ্ডভও ৃ 


প্রাণ্ভয়ে রখে ভঙ্গ দিল যত সেনা ] 


রমণীর যুদ্ধ দেখি রাবণ বিমন|| 
ভাবে মনে এ রমণী সামান্য! না হয়। 
কামরূপ। নারী এই জানিন্থু নিশ্চয় 
এত ভাবি মহাবীর ক্রোধিত হইল। 
তর্্ন গর্জন করি ধন্থ করে নিল।| 

, বীরদর্পে সৈন্তপ্রতি কহে মহাবীর | 
পথিক সমান সবে দেখ হয়ে স্থির । 
এক বাখে রমণীকে করিয়া নিধন | 
নিবারিব পুভ্রশোক জেনো! সৈন্যগণ | 
সুন্বা্ু কেমিল মাংস করিব ভোজন | 
, রক্ত দিয়া করিব হে পুত্রের তর্পণ | 
এত বলি ধন্থুকে যুড়িল অগ্নিবাথ। 
বরুণাস্তরে শীতা অগ্নি কহেন নিব্বাণ | 
জলাকার রন্তভূমি ভাসে সৈম্ভগণ। 
শোৌষকাস্ত্ে রাবণ করিল নিবারণ | 
সর্পবাণ মারে বীঁর জানকীর প্রতি । 
লক্ষ লক্ষ সর্প ধায় ভীষণ আকুতি । 


১৪ 


১৫৭ 


১৫৮ 


অদ্ুত-রামায়ণ | 


ধরাসুত| গরুড়ীস্ত্র করিলেন ত্যাগ | 
ক্ষণমাত্রে গরুড় ভক্ষিল যত নাগ | 
গরুড়ের পাখসাটে মরে সৈম্যগণ। 
বস্তু অস্ত্রে গরুড়ে নিবারে সে রাবণ। ' 
পর্ধতান্ত্র জানকী করিলা অবতার | 
বায়ু অস্ত্রে গিরি উড়াইল সে দুর্বার | 
এইরূপে মহায়ুদ্ধ কেহ নাহি জিনে | 
দেখিয়া! জনকী চিন্ত| করিলেন মনে | 
মহাঁকায় মহ! রলবাঁন্‌ নিশাচর | 
তাহাতে বিস্তর সৈন্য অতি ভয়ঙ্কর | 
এত ভাবি করিলেন নায়িক1 স্থজন। 
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী অগ্রথন | 
কেহ নাঁচে কেহ হাসে কেহ করে রণ। 
অরিসৈম্য ধরি কেহ করেন চর্ববণ | 
রণস্থল ভাসে রক্তে যেমন সাগর । 
শিবাগণ রক্তমাঁংস ভক্ষে নিরস্তর | 
ঘোরনাদে গৃধ কাঁক উড়িছে আকাশে | 
উঠিছে কবন্ধ বহু সৈন্যের বিনাশে | 
মহাপ্রলয়েতে যথ৷ হয় একাকার | 
সেইরূপ রক্গভূমি ভীষণ আকার | 
(দেখিয়া রাবণ মনে করিল চিন্তন । 
একা নারী কেমনে হইল বহুজন। 


ব্রয়োবিংশ সর্গ। ১৮ 


নিশয় জানিস্থ আজি না হবেনিস্তার। 
সাহসে করিয়া ভর যুৰি পুনর্্বার | 
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ নহে নিবারণ | 

পয়া'র প্রবন্ধে দেবী সৌদামিনী কন। 


ইতি জভভুতকাও রামায়ণে বাল্মীকিকৃত রাম-লক্মোহন এরং মীভারাবধযুদ্ধ 
নামক দ্বাবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত । 


আপা লিজ 


ত্রয়োবিংশ মর্গ। 


০ 


পয়ার। 


এইরূপে মহায়ুদ্ধ হয় ঘোরতর | 
না পারেন জানকী বধিতে নিশাচর | 
অতঃপর কাঁলীরূপ করিল] ধারণ | 

, ক্ষুধোদরী কোটির প্রবিউ ছিনয়ন| 
ক্রোধে চক্রসম নেত্ংঘূরে অনিবার | 
ত্রিনেত্রেতে ক্রোধানল হইল সঞ্চার। 
গলদেশে মুওমাল! কটিতে কিস্বিণী। 
ভয়ঙ্কর বেগবতী কঠোর নাদিনী। 
ঘোরতরা বিকৃতি আকারা ভারী| 
লোলজিমবা চতুতু'জ। অতি লন্বোদরী | 


১৬০ 


অদ্ুত-রামায়ণ| 


' দীর্ঘ ওষ্টা প্রলয়ের জলদবরণী | 


শিরে জধ! করে খড়গ খর্পরধারিণী। 
দীর্ধাকারা দীর্ঘ রোমাবলী বিভূষিত1 | 
সীতারূপ ছাড়ি মাতা হইলা অসিতা) 
খড়গলাঘাতে রাবণের কাটিলেন শির। 
শিববরে যোড়া লাগে না মরিল বীর | 
পুনঃ পুনঃ মস্তক কাটেন অনিবার | 
শঙ্করের বরে যোড়া লাগে পুনর্ববার | 
না পারেন বধিতে রাক্ষম দুরাশয়। 
মহা চিন্তা উপজিল দেবীর হৃদয় | 

এক বিন্দু রক্ত ভূমে হইলে পতন। 
পুনঃ শির উঠি ক্বন্ধে লাগে ততক্ষণ। 
এত দেখি মহাঁদেবী জিহ্বা প্রসারিলা ॥ 
রঙ্গভূমি সম দীর্ঘ জিহ্বা বাঁড়াইল1। 
তদুপরি তুলিলেন দুষ্ট নিশাচর | 
কাটিলা সহ্র শির জিহ্বার উপর | 
রুধির পড়িল যত করিলেন পান। 
অতঃপর ছ্ুরাচার হারাইল প্রাণ । 
রাবণ মরিল দেখি যত দেবগণ | 


দেবীর উপরে করে পুষ্প বরিষণ। 


খধিগণ স্তবপাঠ করেন বিস্তর | 
নিশাচরবধে তুষ যত চরাচর। 


ভ্রয়োবিংশ সর্গ। ১৬১ 


জয় কাঁলী কালী বলি ডাকিনী যোগ্নিনী | 
রক্তমাৎস খায় নাচে হয়ে উলঙ্গিনী। 
কালিকার লোমকুপ হৈতে মাতৃগুণ। 
ক!লীসহ ত্রীড়ার্থে জন্মিল৷ অগণন | 
জগৎ ধ্যাপিকা ভীরা শুন মুনিবর | 
শত্রুকে ভয়দা ভক্তে সদয়! অন্তর | 
সৎক্ষেপেতে কহিলাম শুন মুনিবর। 
শুনিলে বিপদ খণ্ডে যাঁয় যম-ডর | 
প্রভাবতী বিশালাক্ষী গোমতী পালিক| | 
শ্রীমতী বহুলা অপ্ন্ুজাতী অন্বালিক| | 
পুন্রী ধূঘাবতী করব রত ভয়ঙ্করী | 
» বসুদাম। তুদাম। বিশোকা জলেশ্বরী | 
মত্তজানী জয়া সেন! কালাখ্য! শোভন! | 
শত্রগয়। মহাচুড়। রোমান্বিতাননা | 
মেঘস্বনা অধিতাক্ষী জয়। কোপবতী | 
পন্মাবতী সুনেত্রা করজ। ভোগবতী। 
'সন্তালিকা কালপত্বী কলা মহাঁবল1। 
নিত্যপ্রিয়। মহানন্দা সাঃমিত মেখলা। 
শতঘণ্টা শতাননদ সুপ্রভা ভাবিনী | 
বিদ্যুজ্জিহ্বা চন্দ্রসীতা মঙ্গলদায়িনী | 
কস্তালী ভদ্রকালিকা স্ষটিকা চামরী | 
কপালমালিনী কুস্তরাক্ষ শতোদরী | 


১৬২ 


 অদ্ভুত-রামায়ণ। 
মন্দোদরী মনোরম পুতনা নুপ্রভা | 


_ ক্রোশন! কোটর। শোকনাঁশী রবিনিভা। 


উৎক্রার্িরী তড়িতাক্ষী ক্রোশনা কঙ্কনা। 
বেতাঁলজননী ইড়াবতী চিত্রসেনা | 
নম্রমুখী কেত্কী কুকুটী উদ্ধীবেণী।' 
দীর্ঘজিহ্বা৷ বলোৎকটা মুকুটি কাঞ্চনী | 
লোহিতাক্ষী মহামায়া মেধ! সুকুমারী | 
গোকর্ণ মহিষানন] জায়! লম্বোদরী | 
অনৃণাভী৷ মহাভাগ! দীর্ঘকেশযুতা | 
ভূতিতীর্ঘ অগোচরা ত্রিলোকপ্রস্থৃতা | 
খরম্পর্শ লম্বোদরা কঙ্কন! শোভন! | 
ইত্যাদি নায়িকা! যত কে করে গণনা | 
শ্রীবামজানকীপদ হৃদয়েতে ধরি | 
বিরচিল সৌদামিনী সুদীনা কিন্করী | 


ইতি অন্ভুতকাণড রামায়ণে বান্ীকিক্ত রাবণবধ ও মাতৃকা উৎপরধি 


নামক ভ্রয়োবিংশতিতম নর্গ মমাপ্ত। 


জব 
€ 


চতুর্থিংশ মর্গ। 


পপি 
পয়ার | 


এইরূপে জন্মিলেন বহু মাতৃগণ, 
বিস্তারি সবার নাম কে করে বর্ণন। 
শত্রুকে ভয়দা রধে অতি বেগবতী, 
সীত1 সহ ত্রীড়াহেতু সবার উৎ্পতি। 
বাক্ষসের শির ক্ষুদ্র পর্ধধত আকার, 
করে করি ক্রীড়ীহেতু সহিত সীতার | 
আরস্ভিল! কন্দুক্রীড়া জানকী সহিত, 
পদভরে ধরা, ধরাধরাদি কম্পিত। 
(কান মাতৃগণ অস্ত্রমাল! বিধারিণী, 
মুণ্ডমাল! গলে শিশুকর্ণা উলঙ্গিনী। 
রক্ভেতে কর্দদম প্রেত-পুরিষ সমান, 
তদুপরি কন্দুক্রীড| সমরাবসান। 
ভয়ঙ্কর শব্দ করি জনক-নন্দিনী 
নাচিতে লাগিল! হয়ে অসিতারূপিণী | 
, সুধাপানে শুন্যজ্ঞানে করেন নাচন, 
ভয়ে হর্ন হৈতে খসি পড়ে গ্রহগণ। 


১৬৪ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


শৃন্যমার্ণে ছিল যত দেবের বাহন, 
পড়িল ধরণীবক্ষে হয়ে কম্পবান্‌। 
সূর্য্যের ঘোটকগণ অতি ভীতম্নন, 
মুক্তরশ্মি হয়ে বেগে করে পলায়ন | 
ক্ুগিত'তপনদেব নম] চলেন আর, 
সহিতে নারেন ধরা অধরার ভার। 
পাঁতালে গমনোগ্ততা হইলা ধরণী, 
নাচেন অসিতারূপা ধরণীনন্দিনী | 
অট্টহাঁস জানকীর মাতৃর হস্কার, 
প্রলয় গণিয়া স্তব্ধ হেল ত্রিসংসার | 
কহে দেবী সৌদামিনী পয়ার রচনে, 
অস্তিমে চরণে স্থান দিও দীন! জনে | 


অথ নারায়ণকৃত মহাদেবের সব এবং সবে তুষ্ট হইয়া শঙ্কর সমর- 


ক্ষেত্রে আগমন করত শবাকারে শায়িত হইয়। হৃদয়োপরি 


জাঁনকীর বেগ ধারণ করেন। 

পয়ার. 
রসাঁতলগতা প্রায় হইলা ধরণী, 
প্রলয় গণিয়! চিন্তামগ্ন চিত্তামণি | 
বাসুদেব মহাঁদেবে করিলা স্তবন, 
হরিস্তবে মহ! তু দেব পঞ্চানন। 


চতুরববংশ সর্ | ১৬৫ 


হর কন হরি কেন করিলে স্তবন, 
বিষণ কন কর দেব ধরারে রক্ষণ । 
জানকীর পদভরে কম্পিত ধরণী, 
রসাতলগতা প্রায় দেখ শুলপাখি। 

যে প্রকারে পার ধরা রক্ষ দিগন্বর। , 
নতুব! ক্ষণেকে নষ্ট হবে চরাচর | 
এত শুনি রথক্ষেত্রে চলিলা শহর, 
শবাকারে শয়ন করিল! ধরাপর। 
উন্মভ৷ হইয়া। সীতা করেন নাঁচন, 
আঁচঘিতে শববক্ষে পড়িল চরণ | * 
শিব-শবস্পর্মে সীতা, পাইল চেতৃন, 
পদদূষ্টে লাজে করি রসনা দংশন | 
ভাবিলেন কি করিতে হইল কি কায, 
গুরুবক্ষে পদ দিয়! পাইলাম লাজ | 
শিবগুরু রঘুনাথ তার গুরু হর, 

, কেমনে দিলাম পদ গুরুবক্ষোপর | 
এত ভাবি রণে ক্ষান্ত হইলেন সতী, 
উরস হইতে নামিলেন শীত্রগতি। 
নীতারূপ ধরি হরে করিলা স্তবনঃ 
স্তবেতে হইলা তু দেব ত্রিলোচন। 
কহিলেন জনকড়ী। লও কিছু বর, 
সীতা কহিলেন যদি বর দিবে হর। 


১৬৬ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


স্ীরামাদি চারিজনে কর হে চেতনঃ 


তোমার প্রসাদে করি অযোধ্যা গমন 
সীতাবাক্যে হনুপ্রতি কছিলা শঙ্কর, 
পর্বত চাপন খুলি ফেল কপিবর | ' 
আজ্ঞামাত্রে হন ফেলিলেন গিরিগণ, 
কর বুলাইয়া হর করান চেতন। 
চৈতন্য পাইয়া রাম আদি চাঁরি জন, 
মার মার শব্দ করি উঠেন তখন। 
সৌদামিনী কে রক্ষ রাজীবলোচন, 
হইল চব্বিশ সর্গ সংক্ষেপে লিখন | 


ইতি অভুতকাও রামায়ণে বাল্মীকিক্কত মহাদেব কর্তৃক ধরণীরক্ষণ ' 


শ্রীরামাদদির চৈতন্য প্রাপ্তি নামক চতুর্বিংশতিতমনর্গ 
সমাপ্ত। 


পপ 


পঞ্চবিংশ অর্গ। 


পয়ার। 
চৈতন্য পাইয়া রাম আদি চারিজন, 
দেখিলেন সৈন্য সহ রাবণ নিধন। 
কহিলেন নিশাচরে করিলাম বধ, 
অযোধ্যায় চল সবে ঘুচিল আপদ । 


গঞ্চবিংশ সর্গ। -৬৭ 


রামবাক্যে হানি কন জনকনন্দিনী, 
জানিলাম এত দিনে বীর রঘুম্থি! 
বীরত্ব প্রকাশি অন্ত বধিলে রাবণ 
অতএব চল প্রভু অযোধ্যাভবন |, 
এত বলি হরে প্রণমিয়! সর্বজন, 
মহানন্দে চলিলেন অযোধ্যাভবন। 
রাম আগমনে সুখী যত প্রজাগণ, 
ঘরে ঘরে করে সবে মর্গলাচরণ | 
পুর্ণঘটে আত্্শাখা! অতি মনোহর, 
রোপিল কদলীতরু দেখিতে তুন্দ র | 
বা্ঠকরে নান। বান্ভ করে অপ্রমিতঃ 
গায়কগণেতে গাঁয় মধুর সঙ্গীত | 
উর্বশী মেনক1 রস্তা সম নারীগণ, 
তালে মানে নাঁচে গাঁয় অতি হর্ষঘন | 
ভাঁড়েতে ভীঁড়ামী করে কবি গায় ভাটে, 
শ্রীরামে তুষিছে মুনিগ্ণ বেদপাঠে। 
রসিলেন সিংহাসনে রীজিবলোচন, 
মন্তকে ধরিল ছত্র অনুজ লক্ষ্মণ | 
রামেতে বসিল! সতী জনকনন্দিনী, 
উগৃুলিল রূপসিন্ধু কহে লৌদামিন্ী| 


(জজ 
চি 


১৬৮ অদ্ুত-রাঁমায়ণ। 
গীত। 

কি শোঁভা হইল'আজি অযোধ্যার সিংহাসনে । 
উপবিষ্ট রুমণি প্রফুল্লিত বদনে ॥ 
বামে জনকনন্দিনী, পূর্ণ-হুধাংগুবদনী, 
যাহার দেখিয়া আঁখি মৃগী পলায় কাননে ॥ 
তালরৃত্ত লয়ে করে, ভরত ব্যজন করে, 
লক্ষনণ ধরিলা ছত্র শিরে সহ্যমনে | 
সর্ববানুজ শক্রত্ন, করে চামর ব্যজন, 
কৃতাগ্জলিপুটে বিভীষণ স্তবেন রামে ॥ 
ভূমে লোটায়ে শরীর, সাষীঙ্গেতে হন্বীর, 
প্রণাম করিছে ধীর রঘুবীর সদনে | 
ুনিগণে বেদন্বরে, শ্রীরামে আশীষ করে, 
সৌদামিনী যোড়করে পড়ে রামচরণে ॥ 





অথ সীতাকৃত শ্রীরামের দর্পচর্ণ। 
পয়ার। 

রাবণবিনাশ মনে করিয়া স্বরণ | 
গর্বিবিত হইয়া রাম কছেন তখন ॥ 
আমার বীরত্ব সূবে দেখিলে এখন | 
করিলাম অবছেলে রাবণে নিধন ॥ 
মম সম বীর কেবা আছে চরাচরে | 
রারপদ্য়েরে বধিলাম নিজ করে ॥ 


সি 


পঞ্চনিংশ অর্থ | 


এত শুনি ধরাহৃতা নারিলা সহিতে [ 


শ্রীরামে সহীস্যমুখে লাগিলী কহিতে | 


কেমমে বধিলে তারে রাজীবলেচিন | 
চাঁরিজনে করেছিল গিরি আচ্ছাদন | 


থাকি গিরি আচ্ছাদনে অহ রঘুমণি | 


কেমনে রাঁবণে বিনাশিলে কহ শুনি । 
শুনি শ্রীরামের মুখে নাহি সরে বাণী। 
অতঃপর কহিলেন জনকনন্দিনী | 
আমি বধিয়াছি সেই ছুষ্ট নিশাচর | 
এত গুনি বিশ্ময়ে জিজ্ঞানে রঘুবর | 
নবনীতাধিক তব কোমল শরীর | ' 
কেমনে বিনাশ ভুমি করিলে সে বীর | 
কখন ন] জান যুদ্ধ তুমি কুলুনারী | 
কেমনে বধিলে তারে হয়ে অস্ত্রধারী । 


তোমার বচনে মম প্রত্যয় না হয়। 


প্রত্যক্ষ দোখলে তবে হয় হে প্রত্যয় | 
গুনিয়! হুর প্রতি চাছিল! জানকী। 
ইন্দিত করিল বীর হইয়া কৌতুকী। 


যে জন না জানে মাতা জানাঁও তাহায়| 


রামায়ণ গীত দেবী সৌদামিনী গীয়। 


পাশপাশি 


* ১৬৯ 


১৭০. অড্ুত-রামায়ণ |" 
অথ সীতার অদিভারপ ধারণ ও শ্রীরামকৃত অষ্টাধিকশতনাম স্তব : 
পয়ার। 


নিজরূপ ত্যজি সীতা হইল! অনিতা ॥ 
কোটিনূ্য্য জিনি তেজঃ অতি তেজোয়ুতা | 
সহঅ অগ্নির সম মুণ্ডমাল! গলে। 
শত শত কাঁলানল দশন করালে । 
শিরে জটা ভালে অর্ধ ইন্দু শোভা করে| 
কি সুন্দর করে শূল অসিচর্্য ধরে। 
প্রতি নখে মুধাকর অতি মনেহির। 
কোটিচন্দ্র সম সে বদন দীপ্তিকর | 
মুকুটে মণ্ডিত মণি অমূল্য রতন। 
কটিতটে বস্ত্র র্ণ জিনি হুতাশন | 
দিব্য গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত কলেবর। 
শ্ঙ্খ চক্র গদ| পদ্ম অতি শোঁভাকর। 
চক্দ্রূর্য্য অগ্নি জিনি কিবা ভ্রিনয়ন | 
বাহ অভ্যন্তর স্থিতা সর্বশক্তি হন | 
চতুর্দিকে ব্রহ্মা আদি যতেক অমর । 
সভভ্তি পূর্বক স্তকে রত নিরস্তর | 
সর্ব আবর্ণরূপা সরধ্বস্থানে স্থিতা। 
সর্ববদিকে হস্তপদ নেত্রশিরযুতা । 
ধরিল! পরম রূপ জানকী তখন। 
দোখয় শ্রীরামচন্দ্র ভয়ে অচেতন | 
প্রণব ম্মরিয়] স্তব আরস্তিল! রাম | 
সৌদামিনী কহে অফাধিক শত নাম | 


পঞ্চবিংশ সর্থ| 


শ্রীরামকৃত সীতার অই্টাধিক শত নাম স্তব |. 


মাঁলতীচ্ছন্দ | 
সীতা! উম্না জনকজ! ধরণীর নন্দিনী | 
আস্তাশক্তি বিশ্বরূপা তিনলোক, বন্দিনী | 
কল্যাণী কমলা কান্তি সর্বদুঃখন!শিনী। 
কালী কাত্যায়নী কালহর! অট্রহাসিনী | 
যশোদা! যমুন! জয়াবতী যমত্রা্নী | 
অচ্যুতা অনুজ সর্ব্বময়ী বিন্ধ্যবাসিনী | 


অন্ত! নি্ষল। মল! শান্তা শোকহারিণী | ' 


অচিন্তা কেবলানস্ত ত্রিজগত তারিণী। 
অনাদি অব্যয় শুদ্ধা মোক্ষপদ দায়িনী| 


“ জর্ধ্ববর্ণ। সর্ধ্ববিষ্ঠারূপা হৃদিস্থায়িমী | 


মহাপ্রলয়ের কালে তুমি জলশায়িনী | 
বধিয়া কৈটভামুরে রাঁজপ্রাণদায়িনী | 
মহামায়! মহাবিষ্ভ| মহাদেব মোহিনী | 
স্থজন পালন তুমি বিনাশ বিধায়িনী | 

' নিত্যরূপা নিত্যময়ী:নিত্যানন্দকারিণী | 
শান্তা মহেশ্বরী শ্তি' রামহৃদিচারিণী। 
শাশ্বতী পরমাক্ষরা শিবাস্বা হ্বরূপিণী। 
তুমি সত্্রজন্তমো ত্রিতাঁপনিবাঁরিণী। 
'মোক্ষদা৷ সুখদা সদা! মম দুংখস্রারিণী | 
সাকস্তরী সারাৎসার! অসারে সুসারিণী | 


১৭১ 


এণ২ 


পি 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


তুমি দিবা তুমি সন্ধ্য! তুমি রাত্রিরপিণী | 
তুমি স্বর্ণ তুমি মর্ভ্য তুম মতা অবনী। 
কালকিলরূপণ কালী ভুমি কালবারিণী | 
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি নরক নিবারিণী | 
তুমি ব্রহ্ম] তৃমি বিঞ্ণু তুমি শত্তৃমুরতি ] 
্রন্মাণী শিবানী বিষুর্রঞ়া রম। ভারতী | 
নিত্য সত্য নিরাকার! নিরাধারা কপালী | 
নৃকরভূষণী নরশিরমালা৷ করালী। 

নির্মল বিমলা রম বুদ্ধিবলদায়িকে। 
তুমি জয়। বিজয়! প্রভৃতি অষ্ট নায়িকে | 
কালী তারা মহাবিষ্তা আদি দশ বূপিণী | 
অমররক্ষিণী মাত! অন্থরনিপাঁতিনী | 
যশ্বিনী জয়া গৌরী জগণদন্ব! যামিনী | 
অধলা কমলা কৃষ্ণ। রঘুনাথ কামিনী | 
অপর্ণ! অপরাজিতা অচ্যুত সহায়িনী | 
কৈটভ নাশিনী পদ্মাননে প্রাণদায়িনী। 
কে জানে মহিম! তব'তুমি ভবভাবিনী | 
দীনা সৌদামিনী চাছে তব পদতরবী | 


ধুয়া । 
কালী কে জাঁনে তোমায় | 
অপার মহিম1 তব বুৰা নাহি যায়! 


পঞ্চবিৎশ সর্গ | ১৭৩ 


নব কালী দশ বিষ্ভা, তুমি অনাদির আস্তা, 
তুমি অসাধ্য আরাধ্য! শিবতন্ত্রে গায়। 
হৃদয় সহতদলে, হৎমিনী স্বরূপ। হলে, 
স্ণালের তন্তু বলে হও শিবে সমুদয় । 
নারীজাতি মূঢ়া অতি, হীনা রতি.মতি গতি, 
নিজগুণে ভগবতী রাখ রাঙ্গাপায়। 
পয়ার | 
বাল্মীকি কহিল তবে ভারদ্বাজ প্রতি | 
এ স্তব পঠনে ব৷ শ্রবণে দিব্যগতি। 
যেবা৷ শুনে ভণে তার পূর্ণ মনস্কাম। 
জানকীর এই অফ্টাধিক শত নাম। 
্রাম্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি | 
শ্রবণে গঠনে মুক্তি ব্রহ্মপদে গতি। 
শৃড্রে ধনধান্যপূর্ণ মহামান্য পায়| 
শ্রবণে অপুত্রা পায় উভম তনয়। 
" এ স্তব পঠনে মহা স্বস্তায়ন ফল। 
জিনে মারিভয় রাঁজভয়াদি সকল। 
ব্যাধি শত্রু আর অগ্নিভয় আদি যত ! 
বিপদে উদ্ধার শত্রভয় হয় হত | 
অনারুষি সময়ে পঠিলে বুড়ি হ়। 
বাঞ্চামত ফল পাঁয় জানিবে নিশ্চয় 


১৭৪ অদ্ভুত-রামায়ণ। 


সম্যক রূপেতে পাঠ করিলে এ স্ততি। 
সীতাসহ শ্রীরামের তথা, হয় স্থিতি। 
বারে বারে (সীদামিনী কহে রঘুবরে | 
দিও পদতরী ভববারি তরিবারে | , 


ইতি অভভুত্তকাণ্ড রামাযণে বাল্ীকিকৃত জানকীর অষ্টাধিকশতনা মন্তুৰ 
, নামক পঞ্চবিংশতিতম সর্থ সমাগড। 





যড়বিংশ-সর্গ। 


এইরূপে স্তব করি দেব রঘুবীর | 
সাফীঙ্গে প্রণাম করি কহিলেন ধীর! 
যেরূপে করিলে দুষ্ট রাবণে বিনাশ। 
রটন্তি বলিয়া হবে সেরূপ প্রকাশ । 
তোমার বিরাটরূপ করি দরশন | 
 পাইয়াছি অতি ভয় কর সংবরণ। 
শ্রীরামের স্তবে তুষী পরম ইশ্বরী | 
হইলেন সীতারূপ অসিতা সংবরি | 
নুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ সুন্দয় দ্বিকর। 
কমলবদনী প্রতি নখে নিশাকর | 
কুরঙ্গ বিজয়ী নেত্র কামধনু ভুরু । 
তিলফুল নাসা কেশ আহা কি সুচারু | 
' পয়োধর গিনিবর জিনিয়া! উন্নত। 
কি বাহার মুক্তাহার তাহে 'নুবেষ্িত | 





ধড়বিংশ সর্গ | ১৭৫ 


রামরস্তা উরু গুরু নিতম্ব সুন্দর | 
ত্রিবলি তরঙ্গ কিবা নাভি সরোবর 
তরুণ অরুণ আভা! সে চর্ণতুলে | 

যে পদ যোগীন্দ্র ত্র ধরে হুদ্কমলে | 
সৌদামিনী কহে রূপ বর্ণনা অতীত। 
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎমাত্র হইল লিখিত |" 
জানকীর নিজরূপ দেখিয়া শ্রীরাম । 
করপুটে সাষ্টাঙ্গেতে করিল! প্রণাম । 
কহিলেন তুমি নির্বিকার! নিরাঁকারা | 
আমার গোঁচর হেতু হইলে সাকার] | 
সার্থক হইল জন্ম তপস্যা সফল। ! 
সকলের কর্রাঁ ভুমি তোমাতে সকল | 
তোমাতে উৎপত্তি স্থিতি তোমাতে বিলীন | 
ভ্রিলোক ত্রিদেব আদি তব আজ্ঞাধীন | 
প্রকৃতি জ্ঞানেতে বর্ণে কোন মহাজন । 
কেহ বা প্রতি হৈতে শ্রেষ্ঠ করি কন। 
শত শত ব্রন্ধা কাল,তপন পবন 
নর্ববাশ্রয়। হও তুমি 'বেদের বচন। 
অভেদ, অনন্ত চিন্তে চিন্তার আধার । 
তোমার সম্পর্কে জীবে জীবন সঞ্চার । 
তব আজ্ঞাধীনে সেই পরম দীশ্বর 
প্রকৃতি বিকৃতি ভাবে স্থজে চরাচর | 


১৪৬ 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 
পরম আনন্ারূপ] আনন্দদায়িকা | 
মহাজ্যোতিঃ নিরঞীনা পুরুষনায়িক | 
পরম আকাশ'তুমি হও সনাতন | 
দেবমধ্যে ইন্দ্র বলবানেতে পবন | 
জ্ঞানীর হৃদ্য়ধন তুমি ব্রহ্মময় | 
রমণীর মধ্যে তুমি কৌমারী নিশ্চয়। 
অস্ত্রধারী মধ্যে তুমি জামদগ্্য বীর | 
খষিমধ্যে বশিষ্ঠ সত্যেতে ধর্ম্ধীর | 
্রহ্মজ্ঞানী মধ্যে তুমি কপিল নিশ্চয় | 
অষ্ট বন্গু মধ্যে অগ্নি শ্রেন্ঠ বলি কয়। 
একাদশ রুদ্র মধ্যে তুমি পঞ্চানন | 
অদ্দিতীর পুত্রমধ্যে প্রধান বামন। 
বিষ্ভামধ্যে ব্রন্মবিষ্ভ! প্রধান গণন। 
বেদমধ্যে সামবেদ বেদের বচন। 
শক্তিমধ্যে মায়াশক্তি কহে বিজ্ঞগণ | 
মন্ত্রষধ্যে প্রথব প্রথমে উচ্চারণ । 
দশদিকপাঁলমধ্যে তুমি সে ঈশান | 
মায়াবী মধ্যেতে বিঞ্ু কভু নহে আন 
পক্ষীমধ্যে গরুড় সতীতে অরুন্ধতি | 
বর্ণমধ্যে বিপ্র পণ্ডিতেতে বৃহস্পতি । 
জপনীয় মধ্যে সুমি গায়ত্রী প্রধান | 
সর্পেতে অনন্ত কপিমথ্যে হৃষ্বান | 


ষড় বিংশ সর্গ। ১৭৭ 


যজুর্রেদমধে শত রুদ্ররূপা হও। 
পর্ববতেতে গুদের কখনও ভিন্ন নও | 
আদি মধ্য অন্তশূগ্ত তুমি সর্ধববয়ী | 
তোঁমাঁকে ভজিলে জীব কালে হয় জয়ী | 
তব আদি অন্ত নাই দ্বিতীয় রহিতা। 
পরমানন্দরূপিণী জগত প্রস্থতা । 
রবিমগুলেতে শ্হিতা সহজ্মেক শির । 
শোভিত সহশ্রবাহু অন্তর শক্তির । 
জলশায়ী নারায়ণ অনাদিরূপিণী | 
মহাঘোর1 ভয়ঙ্কর! দেবতাবন্দিনী। 
কাল অগ্রিরূপা। মহাপ্রলয়ের কালে । 
অশেষ জন্তর নাশকর্রী কালে কালে। 
কোটী কোটী প্রণিপাত করি তব পায়। 
দেবী গায় রাঁখ পায় আমি নিরুপায়। 


ত্রিপদী। 

রামের বচন, | শুনিয়া তখন, 
হাস্যমুখে কন জনকমুতা | 

সে দুষ্ট রাবণ, করিতে নিধন, 
যে দূপ ধারণ করেছি তথা | 

ক্লানস উভর, পর্বত উপর, , 
আছে রঘুনাথ রূপ আমার | 


১৭৮ 


অদ্ভুত-রামায়ণ | 


সেই গিরিবর, অতি মনোহর, 
তদ্ধুপরি করি সদা বিহার | 
সুনীল লোহিত, রূপ গোঁপনীত, 
আছয় নিশ্চিত পর্ববতোপরি |. 
ওহে ধরাম্থামী, ' মেই রূপে আমি, 
* তোমার সহিত বসতি করি 
অতএব রাম, পূর্ণ হবে কাম, 
বর কিছু লও দিব তোমায় 
শুনি রঘুবর, যুড়ি দুই কর, 
করিয়া প্রথাম কহিল তীয়। 
দেখিয়া কাতর, যদি দেহ বর, 
এক বর তবে দেহ আমায় ।? 
সে রূপ তোমার, হৃদয়ে আমার, 
সমভাবে রয় কভু নাঁ যায়| 
যখন এ বর, লন রঘুবর, 
শৃন্যেতে শুনিলা অমররাজ | 
মিলি দেবগণ, "  ছুন্ুভি বাঁদন, 
পুঙ্গ বরিষণ অযোধ্যা মাৰ । 
খধিগণ যত, বেদপাঠে রত, 
মঙ্গলাচরণ করেন সবে। 
* দেবী যোড়করে, কছে জানকীরে, 
অকুল পাথারে তারিতে হবে| 


সপ্তবিংশ সর্গ | ১৭১ 
ধৃয়া। 

শুন গে! মা সীতে, ধরাতে আসিতে, 

রাসনা এ চিতে, ছিল না আমার | 

বরৎ ম। অসিতে, যদি 'বিনাশিতে, 

এ ভব-ফীঁসীতে, আঁসিতাম না আর | 

ইতি অদ্ভুতকাও রামাযণে বাল্ীকি কৃত শ্রীয়ামবিজয়নামক 
ষড়বিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত । 


্পপপপ্সা 


সপ্তবিংশ-সর্। 


টি 
পয়ার | 


বাল্মীকি কহিলা! মুনি শুন অতঃপর | 
তথাস্ত বলিয়া সীতা রামে দিলা বর । । 
প্রেম ভক্তি স্নেহ এই ত্রিভাব মিশ্রিত। 
আলিঙ্গিলা রাম জাকীরে সত্বরিত। 
জিজ্ঞামিল। ভারদ্বাজ কহ মুনিবর | 
ত্রিভাবে ভাঁবিল! তারে কেন মুনিবর | 

_বাল্মীকি কহিলা তুমি ধন্ত ভারদ্বাজ। 
তব তুল্য জ্ঞানী নাহি দেখি ধরামাৰ | 
প্রিয়াভাবে প্রেম, কনিষ্েতে স্েহ হয়| 
পরম বশ্্রীভাবে ভক্তির উদয় | 


১৮০ 


অদ্ভুত-রামায়ণ| 


সেই হেতু রাঘবের তিন ভাবোদয় | 
বিস্তার করিয়াঁ কহিলাম সমুদয় | 
অতঃপর জামকী কহিল! হনুমানে | 
শীত্র সৈম্গণে বস আন মম স্থানে | 
আজ্ঞামাত্র চলে বীর পবননন্দন । 
সর্বজনে আনিলেন করি আহরণ । 
শ্রীরামজানকী বসি রত্বুসিংহ1সনে | 
দেখি আরম্তিলা স্তব মিলি সর্ববজনে | 


অথ সর্জনকৃত শ্রীরাম ও জানকী স্তৃতি। 
পয়ার | 

নমস্তে শ্রীরাম নবনীরদবরণ | 
শোভিতা জানকী বামে তড়িত-কিরণ | 
ূরণব্রহ্ম সনাতন রাজীবলোচন | 
ত্রিলৌক-বিজয়ী-ছুউ-রাবণ-নাশন | 
ত্রিতাপবাঁরণ পদ্মপলাশলোচন | 
তব নামে ভব-পাঁশ হয় হে মোচন | 
অনাদি অব্যয় তুমি'জীবের জীবন | 


“তোমাতে উত্গ্তি স্থিতি তোমাতে নিধন | 


প্রতি লোমকুপে কোটী ব্রহ্ষপ স্থাপন 
কে পাঁরে কাঁরতে তব মহিম| বর্ণন | 


সপ্তবিংশ সর্থ | ১৮১ 


অস্ত না পাইয়া হর শ্বশানে চারণ | 

ভাগীরথী জলময়ী স্পর্শী ওচরণ্র 

মুনিগণে বসি ধ্যানে মুদি দ্বিনয়ন। 

অপার কারণজলে তোমার শয়ন | 

কমলা-লালিত পদ চিন্তে যেই জন | 

কখনো সে ভবার্ণবে না হয় পতন | 

তব শ্রীপদূতরণী বেদের বচন | 

বিনাপুণ্যে পতিতেরে করিতে তারণ | 

অহল্য! মানবী, তরী হইল কাঞ্চন। 

কে জানে মহিমা তব কৌশল্য নন্দন | 

, যাহাতে না ভুলি তব পদ কদাচন | 

এই বর দেহ নাথ! দেখি অকিঞ্জন | 

মুঢ়া সৌদামিনী কিবা করিবে স্তবন | 

দিও হে তরিতে তরী যুগল চরণ। ৷ 

ত্রিপদী। 

এইরূপে সর্বজন, পষ্তীরামে করে স্তবন, 
অক্টাঙ্দে লোটান ধর[তলে। 

পরে সকলের প্রতি, কহিলেন রঘুপতি, 
একমনে শুনহ »কলে। 

এতেক বলি ভীরাম, জানকীর গুণগ্রাম, 
বিস্তারিত করিল; বণন। 


১৬ 


১৮২ 


অভুভরামায়। 


শুনি সবে সবিন্ময়। সাধুবাদ দিয় কয়, 
ধ্, পূর্ণব্রদ্ম সনাতন | 

যেই রাম সেই সীতা, কভু নহে ত অন্যথা, 
স্ুব্বময়রূপ সর্ব্বাধার | 

নিরাকার ভগবান, জর্ব্ঘটে অধিষ্ঠান, 
তব গুণ বর্ণে সাধ্য কার । 

পঞ্চানন পঞ্চাননে, রত তব গুণ গানে, 
ব্রহ্মা ধ্যানে নাহি পান ধারে ! 

সেই প্রভু বিষ্ভমান, দেখিয়া জন্মিল জ্ঞান, 
ধন্য ধন্য আমা সবাকারে। 

পুরাতে ভক্তের আশ, রামরূপে সু প্রকাশ, 
ভক্তাধীন ভক্তের জীবন 

এইরূপ স্তবে সবে, তুষিলেন শ্রীরাঘবে, 
তুষ্ট হয়ে কহিলেন রাম | 


“কিছু বর লও তবে, ইচ্ছা অনুরূপ সবে, 


পরিপূর্ণ হযে মনস্কাম। 

শুনি ভ্রীরামবচন, , মবে যোড় করে কন, 
এক বর দেহ দয়াময় | 

তব রূপ রঘুপতি, তব বামে সীতাসতী, 
যুগ্মরূপ হুদে যেন রয়। 

যুগে যুগে জন্ম লই, যেন তব দাস হই, 
মোক্ষপদে প্রয়োজন নাই। 


সপ্তবিংশ সর্গ | 


এই বর সর্ধজনে, দেহ প্রভু নিজগুণে, 
অন্য বর মোর! নাহি চু 
এত শুনি রঘুবর, হয়ে অতি হর্যান্তর, 
" দিলা বর তথাস্ত বচনে। , 
তঃপর মিলি সবে, শ্রীরামে প্রণমি তবে, 
বিদায় চাহিল| সর্বজনে | 
রাম দিল! অনুমতি, সবে হ্র্ষান্তর অতি, 
চলিলেন নিজ নিজ স্থান | 
ধধিগণ মিলি সবে, আশীষ বচনে তবে, 
তপ হেতু কাননে পয়ান। 
» পুর্ণ করি মনস্কাম, সীতা! ভ্রাতা সহ রাম, 
নিরাপদে শাসিলা অবনী | 
দেবতার উপকার, করি শত শত বার, 
আরম্তিল! যজ্ঞ রঘুমণি। 

স্থান দিও শ্রীচরণেঃ এই ইচ্ছা সদা মনে, 
যোড়করে কহে সৌদামিনী | 

যেবা শুনে ভে আর/ঠাহাদের কর পার, 
তব পদ যুগল তত্রণী| 


১৮৩ 


১৮৪ 


অভুত-রামায়ণ। 


পয়ার। 


সরষূ নদীর তীর রম্য স্থান অতি | 
তথা আরম্ভিল। যজ্ঞ দেব রঘুপতি | 
শত শত অশ্বমেধ বাঁজপেয় আদি। 
রাজস্ুুয় নরমেধ বরাহ ইত্যাদি | 
করিলেন কত যজ্ঞ কে বর্ণিতে পারে । 
অতএব শুন মুনি কহি অতগুপরে | 
কিঞ্চিৎ অধিক এক সহ বৎসর | 
নিষ্ষষ্টকে রাজ্য পালিলেন রঘুবর | 
দেবতা গন্ধবর্ব নাগ নর বনচর | 
অগ্নরকিন্নর যক্ষ আদি নিশাঁচর| . 
সবে শ্রীরামের বশ সদা করে স্তুতি | 
শিব ব্রহ্মা আদি ধারে করেন প্রণতি | 
ভারদ্বাজ মহামতে এই রামায়ণ | 

তব ন্সেহে কহিলাম'ররিয়া বর্ণন | 
শতকোটি শ্লোক মহাসমুদ্রের সম | 
লিখিয়াছি রামায়ণ ওহে মুন্থযতম | 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথ! লিখিয়াছি তায়। 
কহিলাম সীতার মাহাত্্য হে তোমায়। 
পুনরুক্তি আশঙ্কায় ওহে মুনিবর | 

সে সব বর্ণিতে পুনঃ না লয় অন্তর্‌। 


ষ্চ 


সপ্তবিংশ সর্গ। ১৮৫ 


বরন্ধাস্থানে গুপ্তভাবে আছে যাহ। যাহা | 
তোমাকে বিস্তাঁরি এবে কহিলাম তাহা | 
অদ্ভুত-উভভরকাণ্ড এ গ্রন্থের নম | 
শুনিলে জীবনমুক্ত অন্তে পায় রাম। 

এই রামায়ণ পাঠ করে যেই জন., 
ব্রহ্মপদ্ পায় কু না! হয় খণ্ডন |] 

প্রত্যহ প্রভাঁতে কিনব! মধ্যান্ সময়। 
এক কিন্বা! অর্ধ শ্লোক শুনে বা পঠয়। 
নিশ্চয় পরমগতি পায় সেই জন। 

অখণ্ড আমার বাক্য কে করে খণ্ডন | 
চর্বিবশ সহত্র শ্লোক রামায়ণে আছে। 
সে শ্লোক তুলনা নহে এ শ্লোকের কাছে! 
এক শ্লোক ইহার যগ্ভপি পাঠ করে। 
পূর্ণ রামায়ণ-ফল পায় সেই নরে। 

এ আখ্যান নরজন্মে যে জন না জানে | 
জানিবে ধরাতে তাঁর জন্ম অকারণে । 
জন্িয়াও মাতৃগর্তবাণী সেই জন। 
জীবনান্তে কতু মুক্ত 'না হয় সে জন। 
এই রামায়ণ শুনে কিম্বা পাঠ করে। 
তারে দেখি কালে কলি পলায় অন্তরে । 
পুনর্জন্ম তীর আর না! হগ দগতে | | 
নিশ্চয় ব্রশ্মত্ব গায় সেই মহামতে। 


১৮৬ 


কা 


অদ্ভুত-রামায়ণ। 


যাহা যাহ! লিখিয়াছি এই রামায়ণে। 
পুনশ্চ সংক্ষেপে তাহা কহি তব স্থানে! 
শ্রীরামের জন্ম আদি আশ্র্য্য কথন। 
দ্ণ্তকবনের,যত যত বিবরণ | 
চেটীর তাড়নে পেয়ে অতি মনস্তাপ | 
লক্বনকে নারদ ক্রোধে দিল] অভিশাপ । 
[ন্দে।দরীগর্তে লক্ষ্মী জন্মিলেন পরে | 
বিশ্বরূপ ধরিলেন রাম যে প্রকারে। 
যোগণথা হনুকে কহিল এশিবাস| 
শুনিলে পাতক নাশ অন্তে ন্বর্ণে বাস! 
যেরূপে রামের সহ হনুর মিলন। 
যেরূপে ত্ুতীব সহ সখ/তা বন্ধন | 
লন্মণের অনতাপে মযদ্র শোবণ | 
জানকীকে উদ্ধারিলা বধি দশানন | 
অতঃপর সীতা সহ হ্বদেশাগমন | 
বমিলেন পিত্রাসনে হইয়া রাজন | 
আশীষ করিতে আইলৈন মুনিগণ | 
পরেতে বধিল! সীতা 'নহত্ আনন। 
ব্রত্বরূপে জনকজ! হইলা প্রচার 
তাহ! দেখি রাম-স্তব করিল! সীতার | 
অদ্ভুত-উভ্তরকাণ্ডে সংগ্রহ এ সব | 
তব স্সেহে বরিলাম হে মুনিসম্তব। 


গ্তুবিংশ সর্থ ১৮ 


সব রামায়ণ যেবা পঠিতে ন1 পারে। 
করিলে সংগ্রহ পাঠ তরে এ সংসারে । 
এঁকান্তিক ভক্ত হবে যেই মন্জন | 
অবশ্য করিবে গাঠ এই রামায়গ। 

এই রামায়ণ পাঠ করিবে যে জন। 
পাঁপ ছৈতে মুক্ত অন্তে বৈকুঠে গমন! 
রাজ্যচ্যুতে রাজ্য প্রাপ্তি যুদ্ধে হয় জয়। 
সর্ব্র-তীর্ঘ-যজ্ঞ-ফল পায় সে নিশ্চয় । 
সীতারামে বন্দি কহে দেবী মেনিদামিনী | 
রামনাম ক'রে আমি জনমন্রখিনী | 
অর্থনাশ পতিনাশ আর মানহানি ! 

বর্ষ পঞ্চবিৎশভিতে আমি ভিখারিণী। 
আরে। কত তব মনে আছে রযুমণি | 
তবু না ছাড়ি তব ওপদ-তরণী| 
ছাঁড়িতে হে ইচ্ছা তব নিশ্চয় আময় | 
আমি যে হৃপুব তব সুখ রানা পায়। 





অথ ্রস্থকডীব শেন উক্তি। 
রামায়ণ গ্রন্থখানি বাল্মীকির কৃত | 
বর্নিত বিখ্যাত তাহে শ্লোক কোটিশত। 
তার মধ্যে সহত্রেক প্লোক পরিমাণ | 
ভাঁদি নান।'ছবন্দ তাহা করিলাম গান 


১৮৮ 


অস্ুত-রামায়ণ | 
লিখিলাম সকলের বোধের কারণ | 
দোষ ত্যজি গুণ লইবেন সাধুগণ। 
ফুটিল এ রাষ্মায়ণ-কমল হুননর | 

এন ভক্তবৃন্দ মধু খাবে ত সত্বর | 
সম্মুখেতে কালনিশ। কর দরশন। 
মুদিলে নয়ন মধু না পাবে তখন |, 
যেরূপে নিতাই হরিনাম বিলাইল | 
সেই মতে রামায়ণ দামিনী রচিল। 
এস এস সবে ভবে হবে যদি পার। 
শ্রীরামের পদ তরী রাম কর্ণধার । 
পারে যেতে না হইবে অর্থ প্রয়োজন | 
শীত্ব আসি কর সবে তরী আরোহণ। 
সবিনয়ে বারঘার ডাকে সৌদামিনী। 
এই স্থানে মম্পূর্ণ হইল গ্রন্থধানি। 
জয় সীতারাম সবে বল বার বাঁর। 
আসিতে হবে ন। আর হইবে উদ্ধার | 


০৩০০০ 


সপ্তবিংশ সর্গ | ১৮৯ 


শীত। 
আমি না চাহি অন্ত ধন | * 
হইয়ে শ্রীরামধনে ধনী যেন যায় জীবন | 


পাইলে সামান্য ধন, ভুলিব সে.নিত্যধন, 
অহস্কারে সদা মন, হইবে মগন | 

অহল্যা পাষাঁণী ছিল, পরশে মানবী হল, 

যে পদ পরশে কা্ঠতরী হইল কাঞ্চন। 

কছে দেবী সৌদামিনী, দিয়ে মেই পদ দুখানি, 
তার মোরে রঘুমণি, এই চির আঁকিঞ্চন। 


পিস 


সম্পূর্ণ | 


বিজ্ঞাপন। 


পপ 


আমার রচিত পুস্তক সকল। 
অন্ভুত রামাষণ ১২ মাতঙ্গিনী।০ সংগীত-কৈবল্য। ইতুর পাঁচালী । 
বৈচ্যজাতির উৎপত্তি শ্রীবাম-রহস্ত। কবিতা-মুন্দব ইত্যাদি কযেক- 
খানি গ্রন্থ রচনা কবিযাছি; কিন্তু অর্থাভাব ও লোকাভাব প্রযুক্ত মকল- 
গুলি মুদ্রিত বা! প্রকাশিত করিতে পাবিতেছি না । এক্ষণে সর্বসাধারৎ 
মছোদষ ও মহোদযাগণেবই একমাত্র ভবস|। | 


শ্রীসৌদামিনী দেবী | 


জপ পি 


চি 


শ্রীযুক্ত কবিরঞ্ীন ব্রজনাঁথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 


রোজবাসিনী ১২ কনকনলিনী ১২ তরুণী-তাঁপসী ১২ প্রণয- 
কানন ১০ দেড টাক] স্থলে ১২ সীতানির্বাসন ৪০ আনা । কলির 
অবতার (প্রহদন) 1০ এই গ্রস্থগুলি অমৃতভাগ্ডার; পতিভক্তি এব 
সতীত্বের আদর্শ । যদি ভ্ত্রীশিক্ষ1 দান আবশ্টক হয, তাহা হইলে এ? 
্রন্থগুলি একবাক্স াঠ করুন।  « 


কোন সমালোচক | 


